





রথে নীলাচলে 


ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 


রথে নীলাচলে 


গ্রন্থকার £ রমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


f 


প্রকাশক £ 
সনাতন দাস বাবাজী (শাস্তি) 
রঘুনাথপুর, চন্দ্রকোনা টাউন 
মেদিনীপুর। 


প্রথম প্রকাশ £ 
দণ্ডমহোৎসব, ১৪০৭ 


গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 

১।  পানিহাটি পাটবাড়ী (রাঘব ভবন) 

২। বরাহনগর পাটবাড়া আশ্রম, বরাহনগর 

৩। মাধাই মোদক, পানিহাটি ২৪ পরগনা 
দূরভাষ £ ৫৫৩-৩২৭২ 


মুদ্রাকর £- 

শ্রীবিভাস দাসগুপ্ত 

কম্পেড 

১/২, লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জী লেন 
বরানগর, কলিকাতা - ৭০০ ০৩৬ 
ফোন £ ৫৫৬-৪৯১৪ 


সেবা ঃ কুড়ি টাকা 


৯৩ মা Pee 


শ্রীতীজগন্নাথদেবের 
্রীমূর্তি প্রকাশের রহস্য 


দ্বারকামন্দিরে যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ্রজপ্রেমে বিভোর-ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাধারাণী 
এবং অন্যান্য ব্রজরামার নাম করেন তখন দ্বারকার মহিষী রুক্সিণী দেবী 
সত্যভামাদেবী তাদের মনে হল - ব্রজের গয়লানীদের প্রেম কেমন - তারা প্রভুকে 
এমন করে বশীভূত করে রেখেছে যে প্রভু দ্বারকায় থেকেও তাদের কথা ভুলতে 
পারছেন না। তাই সে প্রেমের কথা তো শুনতে হবে। কিন্তু বলবে কে? যে জানে 
সেই তো বলবে। দ্বারকায় এমন কে আছেন যে ব্রজের কথা জানেন। একজন 
আছেন তিনি হলেন রোহিণী মা। কারণ কংসের ভয়ে বসুদেব তার পত্নী 
রোহিনীকে বহুদিন নন্দালয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তখন মহিষীরো রোহিনীমাকে 
বললেন __ মা, তোমাকে সে ব্রজপ্রেমের কথা বলতে হবে __ আমাদের শুনবার 
বড় সাধ। মা বললেন -__ দেখ, ছেলেদের প্রেমের কথা আমি মা হয়ে বলি কি 
করে? আর তা ছাড়া আর একটি কথা এই প্রেমের কথা যেখানে হয় সেখানে 
কৃষ্ণ বলরামের ঠিক আকর্ষণ হবে তারা সেখানে এসে উপস্থিত হবে। আর তারা 
সামনে এসে দীড়ালে আমি তো লজ্জায় মরে যাব। সুতরাং আমি জানলেও 
বলতে পারব না। তখন মহিষীরা বললেন “মা তুমি অস্তঃপুরে বসে বলবে। 
আর ওঁরা তো রাজসভায় আছেন। দরজায় সুভদ্রা ভগ্নীকে পাহারা রাখা হবে। 
তারা যখন ভিতরে প্রবেশ করতে আসবেন তখন সুভদ্রা বাধা দেবে __ বলবে 
__ ভিতরে যাওয়া হবে না। মায়ের অনুমতি নেই। এ কথায় রোহিণী মা রাজী 
হলেন। দ্বারকা মন্দিরে অন্তঃপুরে বসে রোহিণী মা ব্রজের লীলাকথা বলতে 
আরম্ভ করেছেন __ মহিষীরা শুনছেন। রাজসভায় কৃষ্ণ বলরামের প্রাণে প্রাণে 
টান পড়েছে। জন্মলীলা থেকে আরম্ত করেছেন - পরে পরে কথা অগ্রসর হচ্ছেন 
__ হতে হতে যখন মধুর রসের লীলা লীলা-মুকুটমণি রাসলীলা প্রসঙ্গ হচ্ছেন 
তখন কৃষ্ণ বলরাম আর সভাতে থাকতেই পারলেন না __ অপূর্ব্ব আকর্ষণে 
ছুটে এসে দরজায় উপস্থিত - বললেন -_ ভগ্নি, পথ ছাড় - আমরা ভিতরে যাব। 
সুভদ্রা বললেন __ না, মায়ের অনুমতি নেই। মাতৃবৎসল ভগবান মায়ের 
অনুমতি নেই __ এ কথা শুনে আর ভিতরে যেতে পারলেন না __ দরজায় 
দীড়িয়েই ওখান থেকেই ব্রজপ্রেমের কথা শুনতে লাগলেন __ শুনতে শুনতে 
তাদের প্রেমবিকার - যার ফলে হস্তপদ সঙ্কুচিত চক্ষু গোলাকৃতি কিরকম সে 
অদ্ভুত অবস্থা - কৃষ্ণচন্দ্ৰ বলদেব এবং সুভদ্রাজী এই তিনজনেরই এই ভাববিকার 
- এরাই হলেন শ্রীজগন্নাথ (কৃষ্ণ) বলদেব এবং সুভদ্রাজী __ যীদের 


শ্রীত্রীরথযাত্রা উৎসব। কৃষ্ণের হাতের সুদর্শন চক্রেরও প্রেমবিকারে লম্বিত 
অবস্থা। এই চার মুর্তি প্রকাশ পেলেন দ্বারকামন্দিরে। রোহিণী মা যখন কথা 
সমাপ্তি করলেন _-তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবলদেব এবং শ্রী সুভদ্রাজী শ্রীসদুর্শনের 
্রীমুর্তি আবার স্বাভাবিক হলেন। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে রোহিনী মা বা মহিবীদের কোন প্রেমবিকার হল না 
কেন? তার উত্তরে বলা যায় __ রোহিণী মায়ের বাৎসল্য প্রেম __ বাৎসল্য, 
প্রেমের ওপর মধুর রসের কোন ক্রিয়া হয় না __ তাই তার প্রেমবিকার হয় 
নি__ আর মহিষীরা যদিও মধুররসেই ভগবানকে আস্বাদন করেন কিন্তু ব্রজরস 
আম্বাদনে তাদের কোন অধিকার নেই। কারণ তাদের ঈশ্বরী অভিমান __ সে 
অভিমান ছেড়ে তারা ব্রজরামাদের আনুগত্য করতে পারেন নি সেইজন্য 
তাদের ওপরে কোন ক্রিয়া হয় নি। কারণ ব্রজরসের আস্বাদন ব্রজ পরিকরের 
আনুগত্য ছাড়া কখনও সম্ভব নয়। 

্রত্রীজগন্নাথ শ্রীশ্রীবলদেব এবং শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী হলেন প্রেমবিকারের মৃর্তি। 
ব্রজের প্রেম রাধাপ্রেম এই মূর্তি প্রথম প্রকাশ করলেন। রাধাপ্রেম প্রথম এই মূর্তি 
গঠন করছে -- তাই এত মনোমুগ্ধকর তা নাহলে কোন বসন ভূষণ ভাস্কর্য্যের 
পারিপাট্য নেই __ তবু যেন দেখলে চোখ ফেরান যায় না। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ এই শ্রীমূর্তি আস্বাদন করে বলেছেন -__ রাধাপ্রেমের অস্ফুট কলিকা। 

দ্বারকামন্দিরে যখন এই চারমূর্তি প্রকাশিত হলেন __ তখন দেবর্ষিপাদ নারদ 
প্রভুর করুণায় একটু দর্শন পেয়েছিলেন -_ দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল ভেবেছেন 
= প্রভুর এ মুর্তিতো কখনও দেখি নি __ তাই জীবের প্রতি দরদী হয়ে প্রভুর 
কাছে প্রার্থনা করেছিলেন __ প্রভু তোমার এই প্রেমের মূর্তি যেন জগতের 
আপামর জনসাধারণ দর্শন পায়। ভগবান বললেন __ তথাস্ত। তাই হবে = 
শ্রীধাম নীলাচলে দারুত্রন্মরূপে আমি প্রকটিতহব -_ সকলে আমার দর্শনলাভে 
ধন্য হবে। ই 
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পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব 
১০৮ শ্রীতীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের 
শ্রীচরণাশ্রিত পরম ভাগবত শ্রীমৎ কৃষ্ানন্দ 
দাস বাবাজীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই 
গ্রস্থখানি সাদরে সমপিতি হ'ল। 


কৃপাশীব্বার্দপ্ারথিনী 
মেহের রমা 





চু ০ ও Suse Mom তে আর ও Ma পন তত ans ও SEZ এত ও হত se a PH 
















নামকরণ 
বস্তনির্দেশ 
শৌড়ভক্তগণের শ্রীশ্রীনীলাচল যাত্রা 
ভক্তসম্মেলন লীলা 
রাঘবের ঝালি সমর্পণ লীলা কীর্তন 
স্ীত্রীগুপ্ডিচা মাৰ্জ্জন লীলা কীর্তন 


পরীশ্রীরথযাত্রা কীর্তন 





শরীত্রীমন্মহা প্রভুর আক্ষেপানুরাগ কীর্তন 





শরীত্রীটোটা গোগীনাথের শ্রীমন্দিরে কীর্তন 


রথে লীলাচলে ৯ 
নিবেদনম্‌ 


পরমকরুণ শ্রীল গুরুমহারাজের অসীম করুণাধারায় স্নাত হয়ে আজ এক 
শুভক্ষণে “রথে নীলাচলে” এই শিরোনামায় শ্রীগ্রস্থ প্রকাশিত হলেন। এ গ্রন্থের 
বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ শ্রীন্রীরথযাত্রা মহামহোৎসব মহাপুণ্যভূমি শ্রীনীলাচলে 
্রীত্রীজগন্নাথ দেব শ্রীশ্রী বলদেব এবং শ্রীত্রীসুভদ্রাজীর - তার সঙ্গে আনুষঙ্গে 
আরও কয়েকটি রসময়ী প্রেমমরী লীলা যথা ভক্তসম্মেলন, ঝালিসমর্পণ, 
গু্তিচামার্জন, গৌরকিশোরীর আক্ষেপানুরাগ এবং শ্রীশ্রীটোটাগোপীনাথের 
মহোৎসব। প্রতি লীলাই প্রেমরসে ভরা। স্বয়ং ভগবান প্রতি যুগে আবির্ভূত না 
হলেও তার অংশ শক্তি কলাশক্তি যুগে যুগে এই ধরাধামে এসে লীলা করেন। 
এর মধ্যে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যিনি স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন - আর 
যে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্তভগবান এসেছেন তার ঠিক পরবর্তী যে কলিযুগ অর্থাৎ 
বর্তমান কলিযুগে শ্রীগৌর সুন্দর এসেছেন। শাস্ত্রের প্রমাণ বাক্য নন্দসূত বলি 
যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাঞি। আরও বলা 
আছে = 

বলরাম হইল নিতাই। 

সুতরাং কৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান - কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং - গৌরসুন্দরও স্বয়ং 
ভগবান। গৌর যে স্বয়ং ভগবান - এজন্য আর আলাদা প্রমাণ বাক্যের প্রয়োজন 
হবে না। বলা আছে ব্রেতায় রাম ছাপরে শ্যাম আর এই কলিতে গৌরাঙ্গ নাম। 
সুন্দর প্রেমপুরুযোত্তম। মর্যাদা লীলা প্রেমপুরুষোত্তম রাম শ্যাম গৌরাঙ্গ নাম 
ত্ৰেতা দ্বাপর কলিযুগে। এঁরা হলেন সেব্য। আবার সেবকও তাই। কারণ সেব্য 
তো সেবক ছাড়া থাকেন না। ত্রেতায় লক্ষ্মণ, দ্বাপরে বলরাম আর এই কলিতে 
নিত্যানন্দ রাম __ এঁরা হলেন সেবক। এখন স্রীকৃষ্ণচন্দ্রে লীলা অগণিত। যে 
লীলা সম্বন্ধে বাকৃপতি ব্রহ্মা বলেছেন __ কেউ যদি অখণ্ড পরমায়ু পায় 
তাহলেও এ লীলা গুণে শেষ করতে পারবে না। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু যে 
রীত্রীরথযাত্রা - এ লীলা শ্রীজগন্নাথদেবেরই। সঙ্গে আছেন দাদা বলাই (বলদেব) 
আর ভগ্নী সুভদ্রা। এখন এই জগন্নাথ কৃষ্ণ হতে ভিন্ন নন। কৃষ্ণই জগন্নাথ । যদি 
মনে হয় শ্রীকৃষ্চন্দ্রের যে গোবিন্দ। গোপীনাথ মদনমোহন শ্যামসুন্দর প্রভৃতি 
ূর্তি-তার সঙ্গে তো জগন্নাথের রূপের কোন মিল পাওয়া যায় না। জগন্নাথের 
্ীমূর্তি যেন (কমন কেমন -হস্তপদ সঙ্কুচিত চক্ষু গোলাকৃতি। যেন এক অদ্ভুত 
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রূপ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে এই অদ্তুতরূপের প্রকাশ তার রহস্য শ্রীগ্রন্থের মাধ্যমে 
বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন হবে না। 
প্রেমময়ী ঠাকুরাণী শ্রীমতী বৃভানুরাজনন্দিনীর প্রেমের কথা শুনতে শুনতে 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ৰ শ্রীবলদেব এবং শ্রীসুভদ্রাজীর এই প্রেমবিকারের মূর্তি প্রকাশ পায় 
লীলাভূমি শ্রীদ্বারকা মন্দিরে । এমনকি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হাতের সুদর্শন চক্রও প্রেমে 
গলিত হয়ে লম্বিত আকার ধারণ করেন। এরাই হলেন শ্রীজগন্নাথ, বলদেব 
সুভদ্রা এবং সুদর্শন। এই জগন্নাথদেবেরই শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব। আবার 
জগন্নাথদেবেরই জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীশ্রী স্নানযাত্রা উৎসব প্রসিদ্ধ । শ্রীবিগ্রহের 
সুপ্রসিদ্ধ। 

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীজগন্াথ অভিন্ন - জগন্নাথের ত্রীমূর্তি শ্রীমতী রাধারাণীর 
প্রেমবিকারের মূর্তি - রাধারাণীর প্রেম যখন প্রথম মূর্তি তৈরী করছেন তিনি 
হলেন শ্রীজগন্নাথ। আর এই রাধারাণীর প্রেমের পরিণতি স্বরূপ হলেন 
শ্রীগৌরসুন্দর। কৃষ্ণ ভগবানের লীলা অপার অগাধ অসংখ্য। কিন্তু জগন্নাথ যে 
কৃষ্ণ এই জগন্নাথেদেবের অন্যান্য লীলা থাকলেও শ্রীত্রীরথযাত্রা উৎসবই 
সুপ্রসিদ্ধ। এখন এই রথযাত্রা উৎসব কিন্তু একক জগন্নাথের নয় - এর সঙ্গে 
পতিতপাবন অবতার কলিযুগাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমময়ী 
লীলা বিজড়িত আছেন। কারণ রথযাত্রায় জগন্নাথের রথের আগে গৌরনটন 
গৌর রসামোদীর একান্ত আস্বাদ্য। সেখানে রথে পথে লীলা । রথে জগন্নাথ পথে 
গৌর। মধুর শ্রীনীলাচলে দুই স্বরূপে বিহরে ৷ অচল ব্রহ্ম আর সচল ব্রহ্ম। অচল 
ব্ৰহ্ম জগন্নাথ আর সচল ব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর। রথে অচল পথে সচল। দুই ব্রন্মোর 
দুই দান। অচল ব্ৰহ্ম জগন্নাথ দান করেন তার অধরামৃত মহাপ্রসাদ আর সচল 
ব্ৰহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর দান করেন নামামৃত প্রেমামৃত। রথযাত্রা উৎসব তাই জগন্নাথ 
গৌর উভয়ের লীলা ওত প্রোতভাবে জড়িত। জগন্নাথ এবং গৌর দুজনের মধ্যে 
একজনকে বাদ দিয়ে রথযাত্রা উৎসব চিস্তা করা যায় না। ভগবানের লীলা 
একমাত্র রথযাত্রা উৎসব বাদ দিলে এমন করে জড়াজড়ি দুই স্বরূপের লীলা আর 
একটিও নেই। রথযাত্রা লীলায় জগন্নাথ বাদ দিয়ে গৌর নন আবার গৌর বাদ 
দিয়ে জগন্নাথ নন। জগন্নাথ কৃষ্ণ এবং গৌর অভিন্ন রথযাত্রায় এই তিনের লীলা 
তাই ভক্তগণের এত আম্বাদনের। 

গৌড়দেশের ভক্তবৃন্দ যখন শার্তিপুরনাথ সীতানাথকে অগ্রণী করে 
নীলাচলে আসবেন গৌর দেখতে প্রতিবছর তখন প্রাণগৌর তাদের আজ্ঞা 
দিলেন তোমরা নীলাচলে যখন প্রতিবছর আসবে তখন জগন্নাথের রথযাত্রা 
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উৎসবকে উপলক্ষ্য করে এসো। তাতে দুই কাজই হবে। রথযাত্রাও দর্শন 
হবে আর আমার সঙ্গে মিলনও হবে। গো ডদেশের ভক্তবৃন্দ সেইভাবেই 
আসেন প্রতিবছর নীলাচলে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু রর দেখা আনুষঙ্গে 
রথযাত্রাও দর্শন হয়। 
"আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারান্ গ্রীল বাবাজী মহারাজ সারাটি জীবন তার 
গুরুপাদপন্র শ্রীল রাধারমণের আনুগত্যে নীলাচলে রথযাত্রা উৎসবে এসে 
কীর্তনের মাধ্যমে এ লীলাকে প্রকট করে তুলেছেন এবং প্রাণভরে আস্বাদন 
করেছেন -_ ভক্তরসিকজনকে আস্বাদন করিয়েছেন। তার শ্রামুখনির্গলিত 
অক্ষরমালা কীর্তন প্রসঙ্গ গ্রস্থাকারে আজও ধরা আছে। প্রকটে যখন কীর্তন প্রসঙ্গ 
করেছেন - স্বতঃস্ফূর্ত অক্ষর অতি সহজভাবে প্রকাশ পেত। তখন ভাগ্যবান 
ভক্তসেবক সে সব লিপিবদ্ধ করতেন। পরে সে সব সংকলন করে গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ পেয়েছে এই অক্ষর সম্বলিত কীর্তন প্রসঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহারাজের 
নিজের কোন কর্তৃত্বাভিমান ছিল না - নিজের স্বাতন্ত্যবোধ ছিল না। সমর্পিত 
আত্মা ্রীগুরুপাদপদ্মে তাই তার কীর্ত্নের গ্রন্থের নামকরণ করা আছে 
“শ্রীগুরুকৃপার দান”। __- এ নামকরণ শ্রীল বাবাজী মহারাজেরই একান্ত 
ইচ্ছায়। দানে পাওয়' বস্তুতে নিজের কর্তৃত্ব থাকে না। শ্রীমুখে বলেছেন আঁচল 
পেতে বসেছিলাম __ শ্রীগুরুদেব কৃপা করে যা দিয়েছেন তাই পেয়ে ধন্য 
হয়েছি। শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রকট লীলায় এই রথযাত্রা উৎসবের আস্বাদন 
তার প্রাণের প্রাণ। আজ তিনি প্রকট লীলা সংবরণ করলেও অপ্রকটে করুণা 
করে তার অনুগত ভক্তজনকে দিয়ে সে উৎসব অনুষ্ঠিত করাচ্ছেন এবং তার 
্রীমুখনির্গলিত অক্ষর সমন্বিত কীর্তন প্রসঙ্গে সে লীলা প্রকট হয়ে ওঠেন। 
রসামোদী ভক্তবৃন্দ প্রাণভরে তা আস্বাদন করেন। 

মীলাচলে রথযাত্রা কীর্তন আস্বাদনেচ্ছু সাধারণ ভক্তগণের বোধার্থে 
শ্রীগুরুকৃপার দান গ্রন্থ হ'তে কেবলমাত্র শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত 
রথযাত্রা কীর্তন প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হলেন। 

“রথে নীলাচলে' গ্রন্থে নিজের স্বাতস্ত্য কিছু নেই - কর্তৃত্বের কিছু নেই। শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের বীর্তনাবলী তার শ্রীমুখনির্গলিত অক্ষর যথাযথ বজায় রেখে 
একটু সরলভাবে ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছেন। শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের প্রকটলীলায় তিনি কৃপা করে সঙ্গে করে শ্রীশ্রীরথযাত্রাযর 
নীলাচলে নিয়ে গেছেন __ একাধিকবার কীর্তন প্রসঙ্গ শুনিয়েছেন কিন্তু আমার 
অস্বচ্ছ হৃদয়ে দুর্বল আধারে তা ধারণের সামর্থ্য কোথায়? পরে তাকে চোখের 
সামনে থেকে যখন হারিয়ে ফেললাম - তখন অভাবে তার কীর্ত্তনাবলী আর 
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একটু বিশদভাবে দেখবার সুযোগ হল। কারণ অভাব না হলে ঠিক আস্বাদন হয় 
না। তারপর “রথে নীলাচলে” এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে আমার পরম : 
প্রীতিভাজন শ্রীমান মাধাই বাবার সৌজন্যে সে কীর্তনাবলী আরও নিখুঁতভাবে 
দেখবার সুযোগ হল। সুধী রসামোদী ভক্তবৃন্দ এ গ্রন্থ আস্বাদনে আনন্দ পেলে গ্রন্থ : 
প্রকাশ সার্থক হবে। এ গ্রন্থের যা কিছু দোষ ত্রুটি সেটি আমার নিজস্ব। সাধু | 
ভক্তবৈষ্ণবগণ তাদের ক্ষমাসুন্দর চক্ষে আমার সকল ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন . 
এইটিই বিনীত পরার্থনা। সকলের শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে সকলের 
কৃপাশীবর্বাদ প্রার্থনা করি। 


অলমিতি 
শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা প্রার্থিনী 
বাগানিয়া পাড়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


রবীন্দ্র নিকেতন, জেলা - নদীয়া 
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শরীত্রীরাধারমণো জয়তি 
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 


রথে নীলাচলে 
নামকরণ 


বৈষ্তবীয় ধাম বলতে নদীয়া নীলাচল বৃন্দাবনকেই বুঝায়। আর 
চারধাম হলেন- শ্রীবদরীনারায়ণ, শ্রীদ্বারকা, শ্রীনীলাচল এবং সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর। যেখানে যেখানে আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন 
তাদেরই চারধামের অন্তর্গত করা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে এদের মধ্যে 
নীলাচল ধামেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য চারধামের মধ্যে নীলাচর ধাম পড়ে আবার 
নীলাচল বৈষ্ওবীয় ধামও বটে। একমাত্র নীলাচল প্রীধাম) ধাম ছাড়া আর 
কোন ধামের এ বৈশিষ্ট্য নেই। এই নীলাচলে ধামেশ্বর হলেন শ্রীশ্রীনীলাচল নাথ 
শ্রীত্ত্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু । কারণ ধাম এবং ধামেম্বর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
ধামেশ্বর কখনও ধাম ছেড়ে থাকেন না এবং ধামও কখনও ধামেশ্বর ছেড়ে 
থাকেন না। উড়িষ্যাবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে মহাপ্রভু বলেই 
সম্বোধন করেন। 

শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের অনস্ত লীলার প্রকাশ এবং 
সেইভাবেই লীলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকেন। যেমন চন্দনযাত্রা, ঝুলন, দোল, রাস 
যার ফলে ভক্তবৃন্দের আকর্ষণ হয়। কতশত নর-নারী কত দূর দেশ থেকে 
ছুটে আসেন সে আনন্দ উৎসব ভোগ করতে। বিভিন্ন লীলার প্রকাশ থাকলেও 
শ্ীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব হলেন সকলের উপরে। রথযাত্রা 
বলতে নীলাচলেই রথযাত্রা উৎসব। অসংখ্য জায়গায় এই রথযাত্রা উৎসব 
অনুষ্ঠিত হন কিন্তু নীলাচলে রথযাত্রা উৎসবেরই বৈশিষ্ট্য । তাই আষাটী শুক্লা 
দ্বিতীয়া তিথিতে এই রথযাত্রার আকর্ষণে অগণিত ভক্তবৃন্দ আবালবৃদ্ধ 


রথে শীলাচলে ১৫ 


নরনারী মহাসমারোহে ছুটে আসেন এই নীলাচলে এবং অপার অনাবিল আনন্দ 
ভোগ করেন। এখানে ভক্ত অভক্ত কোন বিচার নেই। ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে 
সকলেই এ আনন্দ পান। তবু এর মধ্যে কিছু কথা আছে। গ্রন্থের নামকরণ 
হয়েছেন শ্রীগুরুকৃপায় “রথে নীলাচলে”_-নীলাচলে রথযাত্রা এ নামকরণও 
হতে পারতেন। কিন্তু ভক্তের আস্বাদনের ওপরই ভগবানের মাধুৰ্য্য প্রকাশ পায়। 
ভগবান অখিল মাধুর্য্যের আধার কিন্তু ভক্তের ভাব অনুযায়ী ভগবানের মাধুর্য্য 
বিকাশ পায়। এই হিসাবেই একই ভগবান শ্রীকৃষণ্চন্দ্রের লীলার তিনটি ভাগ 
ব্রজলীলা, মথুরা লীলা, দ্বারকা লীলা। কৃষ্ণভগবানের লীলা তিন জায়গায় 
হলেও তারতম্য আছে, __ ব্রজে পূর্ণ তম, মথুরায় পূর্ণতর আর দ্বারকায় শুধু 
পূর্ণ। এই তারতম্য নির্ভর করে ভক্ত পরিকরের উপরে। কারণ পরিকর ছাড়া 
তো লীলা হবে না, তাই শান্ত লীলার নিত্যতায় পরিকরেরও নিত্যতা স্বীকার 
করেছেন, পরিকর নিত্য না হলে লীলা নিত্যা হতে পারেন না। আর লীলার যদি 
নিত্যতা না থাকে তাহলে লীলা উপাস্যা হতে পারেন না! কারণ ভগবান যেমন 
নিত্য তার লীলাও নিত্যা-_ভগবান উপাস্য তার লীলাও উপাস্যা। নিত্যবস্তুই 
উপাস্য হবেন অনিত্যবস্ত উপাস্য হতে পারে না। স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের 
লীলাকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার কারণ হল এশ্বর্য্য মাধুর্য্যের 
প্রকাশ। ব্রজে শুধুই মাধূর্্যময়ী লীলা-_তাই এখানে ভগবান পূর্ণ তম-_মথুরায় 
এশ্বর্য্য মাধুর্যের মিশ্রণ তাই ভগবান আর পূর্ণতম থাকলেন না হলেন পূর্ণ তর 
আর দ্বারকায় ভগবানের লীলা শুধুই এশ্বর্যময়ী সুতরাং ভগবান এখানে 
পূর্ণতরও নন শুধু পূর্ণ। মাধুর্য্যময়ী লীলা বলা হয় ভগবান যখন স্বরূপকে 
অতিক্রম না করে লীলা করেন সাত বছরের বালক ব্রজে গিরিধারণ লীলা 
করেছেন ছদিনের শিশু কৃষ্ণ পূতনা বধ করছেন কোথাও নিজের স্বরূপকে ভাঙ্গে 
ননি__ যেমন তেমনি আছেন __ এর নাম মাধুর্্যময়ী লীলা__আর ভগবান 
যখন স্বরূপকে ভেঙ্গে স্বরূপকে অতিক্রম করে লীলা করেন তখন সেটি হয় 
এশ্বর্যময়ী লীলা । ভগবান যত স্বাভাবিক ভাবে থাকেন ততই ভগবত্তার দাম। 
কিন্তু এশ্বর্য্য প্রকাশ করলেই তার স্বাভাবিকতার হানি হয়, তাই ভগবস্তাও কিছু 
কমে যায়। এই হিসাবেই ভগবান এক হলেও তার লীলার তারতম্য হয়। লীলার 
যখন তিনটি ভাগ-_পরিকরের সুতরাং তিনটি ভাগ। কারণ পরিকর অনুযায়ী 





১৬ রথে নীলাচলে 


ভগবানের ভাবের প্রকাশ হয় এবং সেই অনুযায়ীই লীলা প্রকাশ পায়। সেইজন্য 
বিচারে দেখান হয়েছে ব্রজপরিকর সকলের উপরে দাড়িয়ে আছেন। ব্রজলীলা 
যখন সকলের উপরে তখন ব্রজের পরিকরও সকলের উপরে। যে 
ব্রজপরিকরের কাছে ভগবান তার মাধুর্য ছেড়ে এখ্বর্য্য একটুও প্রকাশ করতে 
পারেন না -- বলা আছে __ এশ্বৰ্য্য দেখিলে ব্ৰজবাসী নিজ সম্বন্ধ না মানে। 
কৃষ্ণ ব্ৰজে তো দ্বিভুজ। একবার পরীক্ষা করবার জন্য আর দুটি বাহু বেশী প্রকাশ 
করেছিলেন। তাতে ব্রজরমণীরা তাকে কৃষ্ণ বলে স্বীকারই করেননি কুলদেবতা 
নারায়ণ চতুর্বাহু বোধে প্রণাম করেছেন। মথুরা দ্বারকাতে ভগবান লীলা 
করেছেন-_দ্বারকায় ভগবান চতুর্ভূজ মূর্তি-_দ্বারকার পরিকর যাঁরা এই চতুর্ভুজ 
মুর্তি দেখতেই অভ্যন্ত-_এই মূর্তি তাদের কাছে স্বাভাবিক। অঙ্জুনদেবও 
গীতাবাক্যে বলেছেন__ 
তেনৈব রূপেন চতুর্তজেন সহত্রবাহো ভব বিশ্বসূর্তে। গী ১১1৪৬ 

বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন ভগবানের চতুর্ভূজ মূর্তি দর্শনের প্রার্থনাই 
করেছেন। 

আমাদের এখানে নীলাচলনাথের শ্রীস্রীরথযাত্রা লীলা প্রসঙ্গ। সুতরাং 
নীলাচলে রথযাত্রা গ্রন্থের এই নামকরণই সমীচীন কিন্তু তার পরিবর্তে “রথে 
লীলাচলে”_-এই নামকরণের তাৎপর্য্য হলেন__এই নামকরণের সঙ্গে 
লীলারসামোদী এক পরম বৈষএবের স্মৃতি জড়ান আছে। শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব 
অগণিত ভক্ত আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রতি বছর দর্শন করেন এবং আনন্দ উপভোগ 
করেন -_ কিন্তু তবু তার মধ্যে তারতম্য আছে। কারণ ভগবান করুণা করে তার 
নিজের স্বরূপ ভক্তের কাছে অর্থাৎ তার নিজ জনের কাছেই প্রকাশ করেন, 
অভক্তের কাছে সেটি প্রকাশ করেন না। তাই এই রথযাত্রা উৎসব যিনি মনে 
প্রাণে আস্বাদন করেছেন অনুভব করেছেন -- দর্শনে আনন্দরসে ডুবে মাতোয়ারা 
হয়ে গেছেন -_ যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে প্রতি বছর এই রথযাত্রার আকর্ষণে মধুর 
ভ্রীনীলাচলে ছুটে যেতেন লীলানুভবে মেতে ভক্তসমাজ বৈষ্ণব সমাজকে 
মাতিয়েছেন -_ সেই আমার আরাধ্য গুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী 
মহারাজের যে জীবনগাথায় অক্টোতরশত নামমালা ভক্তগণের কঠে আছেন 
সেখানে নীলাচলে লীলা আম্বাদনে বলা আছে 





রথে লীলাচলে ১৭ 
রথে নীলাচলে শ্রীগুরুরাম। 
গৌর দেখিতে চলে শ্রীগুরুরাম।। 

রথযাত্রায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ নীলাচলে যান বটে কিন্তু তার আস্বাদন হল 

এ রথের আগে বিশেষ করে জগন্নাথের রথের আগে গৌর নটন দর্শন এবং তার 

ভোগ। সুতরাং শুধু নীলাচলে রথযাত্রা নামকরণ হলে সেটি ঠিক বুঝান হত না। 

“রথে নীলাচলে'__এই নাম উচ্চারণ করলে শ্রীগুরুরাম নাম তার সঙ্গে আপনা 

থেকেই উচ্চারিত হবে। এই স্মরণের জন্যই গ্রন্থ “রথে নীলাচলে"__এই নামে 
অলঙ্কৃত হলেন। 


শ্রী ধাম নবদ্বীপ অলমিতি 
“রবীন্দ্র নিকেতন” শ্রীগুরুবৈঝঃব কৃপা প্রার্থিনী 


বাগানিয়া পাড়া রমা বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮ রথে নীলাচলে 
বস্তুনির্দেশ 


এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ বিষয়বস্তু হল শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীশ্রী 
জগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রাজীর রথযাত্রা উৎসব। এইটিই মুখ্য। কিন্তু 
নীলাচলে জগন্নাথ অচল ব্ৰহ্ম দারুত্রন্মারূপে বিরাজ করছেন আর সচল ব্রদ্মরাপে 
রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। মধুর শ্রীনীলাচলে দুই স্বরূপে বিহরে অচল ব্রহ্মা 
আর সচল ব্রহ্ম। শ্রীশ্রীরথাযাত্রাতেও দেখা যায়-_রথে জগন্নাথ আর রথের 
আগে পথে গৌরসুন্দর। রথে অচল ব্রহ্ম আর পথে সচল ব্রহ্ম। রথে অচল পথে 
সচল। এই দুই ত্রদ্মের দুই দান। অচল ব্রহ্ম দান করেন অধরামৃত 
মহাপ্রসাদ-_জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সুবিখ্যাত__-আর সচল ব্রহ্ম গৌরসুন্দর দান 
করেন নামামৃত প্রেমামৃত। তাই রথযাত্রা উৎসব জগন্নাথের বটে কিন্তু এরই সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আরও কয়েকটি সুমধুর লীলা যাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
বড় আস্বাদন। কারণ কৃষ্ণ জগন্নাথ গৌর-_এঁরা তিনজন তো ভিন্ন নন। যিনি 
কৃষ্ণ তিনিই জগন্নাথ আবার তিনিই গৌর। কাজেই নীলাচলে জগন্নাথদেবের 
লীলার বৈশিষ্ট্য হল এর সঙ্গে গৌর লীলার মাখামাখি । এখানে জগন্নাথের লীলা 
গৌরলীলা বাদ দিয়ে নয়। জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তি গৌরসুন্দরের বড় আস্বাদনের। 
কারণ গৌর হলেন অশেষ বিশেষে রসভোক্তা। মহাজন বলেছেন-_বড় ভোগী 
গৌর আমার ভোগ ছাড়া রইতে নারে। সেই আস্বাদনের স্বরূপ আরও তিনটি 
লীলা এই জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা প্রসঙ্গে-_-১। জগন্নাথের সিংহ দ্বারে ভক্ত 
সম্মেলন লীলা গৌড়দেশের ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নীলাচলের ভক্তবৃন্দের মহামিলন 
যে লীলার নামকরণ করেছেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোম্বামিপাদ বৈষ্ণব 
মিলন। ২ শ্রীশ্রীরাঘবপত্তিতের ঝালি সমর্পণ । ৩) শ্রীশ্রীগুণ্ডিচামার্জন লীলা । এর 
পরে শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা গমন অর্থাৎ রথযাত্রা 

তাই এখানে এই চারটি লীলার প্রকাশ এই গ্রন্থের মাধ্যমে। গৌররসামোদী 
রসাস্বাদী ভক্তমধুপ যদি এই রস আস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করেন তবে হবে গ্রন্থ 
প্রকাশেব সার্থকতা। 


রথে নীলাচলে ১৯ 
গৌড়ভক্তগণের শ্রীশ্রীনীলাচল যাত্রা 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর কলিযুগে আবির্ভাবের কারণকে শ্রীল কবিরাজ গোস্থামিপাদ 
দুই ভাগে ভাগ করেছেন-_অস্তরঙ্গ কারণ ও বহিরঙ্গ কারণ। মুখ্য কারণ ও 
গৌণ কারণ। অন্তরঙ্গ কারণই মুখ্য এবং বহিরঙ্গ কারণ হল গৌণ। কারণ 
গৌরসুন্দরের লীলা হল বাসনা পূর্তি লীলা! যে তিন বাসনার সংবাদ শ্রীল স্বরূপ 
দামোদরজী তার কড়চায় দিয়েছেন যার অনুবাদ করেছেন শ্রীকবিরাজ 
গোস্বামিপাদ__ 





কৈছন সুখে তিই ভোর 
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্ৰজে নহিল পূরণ 
কি করিবে না পাইয়া ওর। 
তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে  শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে 
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়। 
তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি 
নদীয়াতে করল উদয়। 
বাসনার জন্মভূমি ব্রজভূমি-_কিন্ত স্বয়ং ভগবানের বাসনা পূরণ ব্রজ লীলায় 
সম্ভব হয় নি-_-কারণ আশ্রয় বিষয় জাতির বাধা! বিষয় জাতি শ্রী গোবিন্দ 
আশ্রয়জাতি শ্রীমতী রাধারাণীর আস্বাদন পেতে চেয়েছেন কিন্তু বিষয় জাতি 
নিজের স্বরূপে থেকে আশ্রয় জাতির আস্বাদন পেতে পারেন না। কারণ 
বিষয়জাতি হলেন রস ভোক্তা আর আশ্রয় জাতি হলেন সেই রসের দাতা । বিষয় 
জাতি রস ভোগ করবে আর আশ্রয়জাতি রস দান করবে। দুটি ভিন্ন জাতি। 
গোবিন্দ বিষয় জাতি রস ভোক্তা আর রাধারাণী আশ্রয়জাতি_-তিনি রসদাত্রী। 
সেই গোবিন্দ জানতে চাইছেন রাধারাণীর আস্বাদন। এটি গোবিন্দ স্বরূপে 
বিজাতীয় বাসনা। গোবিন্দ বলেছেন 
কতই না চেষ্টা করিলাম - কিছুতেই আশ্বাদিতে নারিলাম। 
দেখলাম আমা হতে হবে না - আমি তো রসের বিষয়জাতি তাই আশ্রয় 
জাতীয় সুখাস্বাদন আমা হতে হবে না-_আমায় বিভাবিত হতে হবে। আশ্রয় 
জাতীয় ভাবে আমায় বিভাবিত হতে হবে। শ্রীল কবিরাজ বলেছেন__ 
_ তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে  শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে 
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়। 
তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি 
নদীয়াতে করল উদয়। 


২০ রথে নীলাচলে 


গোবিন্দ রাধারাণীর ভাব কান্তি অঙ্গীকার করে রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে 
শ্রীগোর স্বরূপে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন করেছেন। বিষয় জাতি আশ্রয় জাতি হতে 
পারলে তবে রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন সম্ভব হবে। এ জগতে যেমন মাতাপিতার 
অন্তরের চিন্তা উদ্বেগ দরদ জানতে গেলে সত্ভান স্বরূপে থেকে সেটি সম্ভব হবে 
না। সম্তানকে পিতামাতা হতে হবে। পুত্র যদি কোনদিন নিজে পিতা হতে পারে 
কন্যা যদি কোনদিন নিজে মাতা হতে পারে তবে পুত্র বা কন্যা পিতামাতার 
আস্বাদন পেতে পারবে নতুবা নয়। এখানেও তাই গোবিন্দ যদি রাধারাণী হতে 
পারেন তাহলে রাধারাণীর প্রেমান্বাদন করতে পারবেন। এখন গোবিন্দ 
রাধারাণীর ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করে গৌর হয়ে সেই স্বরূপে রাধারাণীর 
প্রেমাস্বাদন করেছেন-_গৌর হলেন বিশুদ্ধ রাধা। রাধাগোবিন্দের লীলা বা রস 
তো ব্রজের রস। তাহলে গৌরসুন্দরের সেই রস আস্বাদনের জন্য তো ব্রজেই 
থাকার কথা তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে থাকলেন কেন? এ প্রশ্ন হতে পারে। 
যদি বলা যায় মাতা শচীদেবী অনুমতি দেননি। মা বলেছেন-__বাবা, ব্রজভূমি 
অনেক দূরের পথ লোকের গতাগতি কম-_বৃন্দাবনে থাকলে তোমার খবর 
আমরা পাব না আমাদের খবরও তুমি পাবে না = তার চেয়ে ঘরের কাছে 
নীলাচলে জগন্নাথ ক্ষেত্রে থাক__তাহলে সব সমাধান হবে। গৌর তো = 
মাতৃবৎসল তাই মায়ের কথায় নীলাচলে থাকলেন। এইটি যদি বলা যায় তাহলে 
কি ঠিক হবে? কারণ স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর স্বতন্ত্র __ ঈশ্বর তার পক্ষে 
লোকাপেক্ষা কতটুকু? আর যদি বা মায়ের আদেশের অপেক্ষাই 
থাকে তাহলেও স্বয়ং ভগবান স্বতন্ত্র ঈশ্বর মায়ের মতির পরিবর্তন করতে 
পারতেন। ভগবানের তো ইচ্ছা মাত্রে কাজ। মায়ের আদেশে মহাপ্রভু নীলাচলে 
আছেন তা নয় __ গৌরসুন্দরের নীলাচলে নিজেরই আস্বাদন আছে। মনে হতে 
পারে ব্রজরস তো বিশুদ্ধ মাধূর্য্য সেখানে তো এঁশ্বর্য্যের গন্ধমাত্র নেই। কিন্ত 
নীলাচলে সবই বিরাট, রন বিরাট, পথ বিরাট, মন্দির বিরাট সমুদ্র বিরাট 
বিরাটত্বের মেলা-_এ এশ্বর্যের মাঝে গৌর কি ব্রজরস আস্বাদন করবেন? তা 
নয়__জগন্নাথ ক্ষেত্রে গৌরসুন্দরের রস আস্বাদন চরম। জগন্নাথকে দেখেন 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র ন্দন। কারণ শ্রীকৃষ্চন্্র ব্রজলীলারস আস্বাদন করতে করতে 
ব্রজের লীলা কথা শুনতে শুনতেই এই জগন্নাথের শ্রীমূর্তিতে প্রকাশ পান। 
জগন্নাথের চকা নয়ন হস্তপদ সঙ্কুচিত অবস্থা __ প্রেম বিকারের স্বরূপ। 
রাধাপ্রেমই জগন্নাথের শ্রীমূর্তিকে প্রকাশ করেছে। জগন্নাথ হলেন রাধাপ্রেমের 
প্রথম প্রকাশ। শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ অন্তরের অনুভব দিয়ে আস্বাদন 
করে বললেন জগন্নাথ রাধাধেমের অস্ফুট কলিকা। তাই জগন্নাথের শ্রীমূর্তি 








রথে লীলাচলে ২১ 
শ্রীগৌরসুন্দরের বড় আস্বাদনের। শ্রীসন্মহাপ্রভু নিজের রস আন্বাদনের জন্যই 
নীলাচলে থাকলেন মায়ের আদেশে আছেন তা নর । 

এখন গৌড় দেশের ভক্তবুন্দ তো গৌরসুন্দরের প্রাণের থেকেও বেশী। গৌর 
ভক্ত ছেড়ে থাকতে পারেন না = ভক্তরাও গৌর ছেড়ে থাকতে পারেন না। 
কিন্তু নীলাচল আর গৌড়মণ্ডল-_ব্যবধান তো আছে। সৰ্ব্বদা মিলন তো সম্ভব 
নয়। তাই প্রাণ গৌরাঙ্গ শ্রীশাস্তিপুর নাথ সীতানাথ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভূকে 
আজ্ঞা দিয়েছেন প্রতিবর্ষে নীলাচলে যেতে। গৌড় দেশের ভক্তবৃন্দ সীতানাথকে 
অগ্রণী করে যাবেন। গৌর বলেছেন__তোমরা প্রতি বছর নীলাচলে আসবে তবে 
একটি উপলক্ষ্য করে এলে ভাল হয়। কারণ নীলাচলে প্রসিদ্ধ উৎসব 
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। সেই রথযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে এলে দুই কাজই হবে 
রথযাত্রাও দর্শন হবে-_-আর আমার সঙ্গেও মিলন হবে। তাই প্রাণ গৌরাঙ্গের 
আজ্ঞায় গৌড়দেশের ভক্তবৃন্দ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর আনুগত্য শ্রীধাম 
নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে যাত্রা করছেন। তাদের এই যাত্রা শ্রীশ্রীরথবাত্রা 
উৎসবেরই আগে। শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীমাতা আছেন-_তীার আজ্ঞা নিয়ে তার 
চরণধুলি শিরে নিয়ে ভক্তবৃন্দ যাত্রা করছেন। 
শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচাৰ্য্য পাশ 
আসি মিলিলা সকল সহচরে।। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই লীলা আস্বাদন করে কীর্তনের মাধ্যমে তাকে প্রকট 
করে তুলেছেন। ভক্তগণ বলছেন 
বলে দাও মা আমাদের বিদায় দাও 
তোমার পদধূলি শিরে দিয়ে দাও মা আমাদের বিদায় দাও 
যাব মধুর নীলাচলে 
দেখিতে তোমার প্রাণ দুলালে যাব মধুর নীলাচলে 
তখন শ্রীল অদ্বৈত আচাৰ্য্য প্রভুকে ভক্তবৃন্দ বলছেন__ 
চল শাস্তিপুর নাথ 
আমরা প্রাণগৌর দেখতে যাব চল শাস্তিপুর নাথ 
এখন এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে নীলাচলে যাচ্ছেন গৌড়দেশের ভক্তরা । 
৷ সেখানে তো ধামেশ্বর শ্রীনীলাচল নাথ শ্রী জগন্নাথ। তারা জগন্নাথ দেখতে যাব 
না বলে প্রাণগৌর দেখতে বাব একথা বললেন কেন? তার উত্তরে শ্রীল নরোত্তম 
ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীমুখের বাণী বলা যায়__ 


২২ রথে নীলাচলে 


আপন আপন স্থানে পিরীতি সবায় টানে 
ভক্তি পথে পড়য়ে বিগতি। 
নীলাচলে যাচ্ছেন তারা জগন্নাথ দর্শন তো করবেনই কিন্তু যার যেখানে 
প্রীতি সেইখানে তার আকর্ষণ গৌরসুন্দরে তাদের স্বাভাবিক. শ্রীতি -_ তাই 
গৌর দেখাই তাদের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন তো আনুসঙ্গে হবেই। কত কত ভক্ত 
চলেছেন প্রাণের আবেগে উৎকণ্ঠায় যাদের সঙ্গে মিলনে গৌরও সুখ পাবেন আর 
ভক্তদের তো সুখ হবেই। কারণ ভক্তি রস প্রেম প্রীতি ভালবাসা হল দ্বিনিষ্ঠ। 
দুজনকে অবলম্বন করে থাকে। ভক্তকেও আনন্দ দেয় ভগবানকেও আনন্দ দেয়। 
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তরে নাচায়। 

সেন শিবানন্দ যাচ্ছেন তার আপ্তবর্গ সঙ্গে নিয়ে __ তার কাজ হল পথে 
ঘাঁটি সমাধান করা। তখন তো পদব্রজে যাওয়া কোথাও পথে কর দিতে 
হবে কোথাও বা জলপথে জলদস্যুর ভয় থাকে __ সে সব সমাধান করেন 
সেন শিবানন্দ। তিনি বড় ভাগ্যবান। তার তিনপুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস 
আর পুরীদাস__এই পুরীদাস কনিষ্ঠ পুত্রই পরে হয়েছেন শ্রীল কবিকর্ণপুর 
গোস্বামিপাদ। সাতবছর বয়স যখন পুরীদাসের তখনও তিনি কথা বলতে 
পারেননি। সুতরাং কথা শুনতেও পারেননি। শিবানন্দ তার এই মূক 
বধির বালককে এনে মহাপ্রভুর চরণতলে ফেলে দিলেন। প্রভু এতো কথা 
বলতে পারে না কথা শুনতেও পারে না--তোমার চরণে সমর্পণ করলাম 
এখন তুমি যা কর__যা ইচ্ছা তোমার। মহাপ্রভু তার দক্ষিণ চরণের 
ৃ্া্গুষঠটি পুরীদাসের মুখের মধ্যে দিলেন। পুরীদাস মহাপ্রভুর বৃদা্গষ্ঠ চুষছে 
যেন মাতৃত্তন্য পান করছে -__ আর মুখের দুই পাশ দিয়ে সাদা দুধের 
ফেনার মত গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ পরে চরণ সরিয়ে নিয়ে 'কৃষ্ণ' 
বলতে বললেন_-সে তো বলে না। গৌরসুন্দর অবাক হয়ে ভাবছেন = 
মানুষের ছেলে তাকে -_ “কৃষ বলতে বলছি বলছে না কেন? 
্বরূপজী বললেন প্রভু সে কৃষ্ণ বলছে তবে সে তো এর আগে কৃষ্ণ নাম 
_ তাই কৃষ্ণ নাম তোমার শ্রীমুখে প্রথম শুনে এই কৃষ্ণনাম মন্ত্রূপে 

নিয়ে মনে মনে জপ করছে। গৌরসুন্দর বললেন এটি যুক্তিপূর্ণ কথা-কিন্তু কৃষ্ণ 
না বলুক কিছু তো বলবে--কৃষ্ণের তো অন্য নাম আছে। স্বরূপজী বললেন হা 
প্রভু বলবে নিশ্চয়ই বলবে। তখন পুরীদাসের প্রথম বাক্যস্ফৃর্তি_কৃষ্ণ 
বললেন না বললেন হরি। হরি পদের বহু অর্থ থাকলেও ‘হরি’ বলতে যশোদা 


নন্দনকেই বুঝায়। বোবার মুখে বোল ফোটালেন মহাপ্রভু । কৃষ্ণ স্বরূপের মহিমায় 
বলা আছে__ 


রথে লীলাচলে ২৩ 

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘরতে গিরিম-_ 

কৃষ্ণ মৃককে বাচাল করেছেন--পঙ্গুকে গিরি লংঘন করিয়েছেন এটি 
প্রশস্তিতে বলা আছে কিন্ত গৌরই বোবার মুখে বোল ফুটিয়েছেন-__মুককে 
বাচাল করেছেন। এই পুরীদাসই পরবর্তীকালে শ্রীগৌর লীলা গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছেন শ্রীচেতন্য চন্দ্রোদর নাটক-_যা শ্রবণ করে এবং নাটক দর্শন করে 
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গৌর বিরহের উপশম হয়েছিল রাজা তখন পুরীদাসকে 
‘কবি কর্ণপুর" উপাধিতে ভূষিত করলেন-_তুমি আমার কর্ণকে পূরণ করেছ 
তাই কবি কর্ণপূর। সেই চৈতন্যদাস রামদাস পুরীদাস__তিনপুত্র সঙ্গে সেন 
শিবানন্দ নীলাচলে চললেন। 

শিবানন্দ সেনের ওপরে সেবার ভার আছে পথে ঘাঁটী সমাধান। তখনকার 
দিনে তো যানবাহন ছিল না পদব্রজে যাওয়া তারপর কত জায়গায় জলপথে 
যেতে হত। পথে পথকর দিতে হবে জলপ্‌্থে জলদস্যুর ভয় ছিল __ সে সব 
সমাধান করবার ভার সেন শিবানন্দের। শিবানন্দ শুধু যে তিনপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে 
যাচ্ছেন তা নয় তার সঙ্গে আরও কত কত ভক্ত -- তাই বলা আছে = 
আপ্তবর্গ সঙ্গে লয়ে চলিলেন সেন শিবানন্দ। 

চলিলেন বসু রামানন্দ। রামানন্দ এসেছেন কুলীন গ্রাম থেকে_ কাজেই 
কুলীন গ্রামবাসী সকলেই রামানন্দের সঙ্গে এসেছেন। কুলীন গ্রামের মহিমা শাস্ত্রে 
বলেছেন-__কুলীন গ্রামের কথা কহনে না যায়। শুকর চড়ায় ডোম কৃষ্ণ গুণ 
গায়। যারা শূকর চড়ায় নীচ জাতি তারাও কৃষ্ণ নাম করে। তাই ভক্তরা প্রার্থনা 
করেন -__ কুলীন গ্রামের কুকুর যেন হতে পারি। এই রামানন্দের ওপরে 
মহাপ্রভুর আদেশ আছে__তুমি প্রতি বছর রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথের পট্টডুরি নিয়ে 
আসবে। রামানন্দ মহাপ্রভুর ও আদেশ পালন করে ধন্য হন। আর কে যাচ্ছেন 
নীলাচলে? 

চলিলেন রাঘব পণ্ডিত। পাণিহাটি গ্রাম থেকে পাণিহাটি বাসীকে সঙ্গে নিয়ে 
ভগ্নী দময়ভী দেবীর দেওয়া নানাবিধ সেবার দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে সেই ঝালি 
মাথায় নিয়ে কাদতে কাদতে আর মুখে ‘হা গৌর’ ‘প্রাণ গৌর’ বলতে বলতে 
রাঘব পণ্ডিত চলেছেন। এই রাঘব পণ্ডিতের ভবনে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যস্থিতি। 
্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি চারি ঠাই আমি থাকি সর্ব্বদাই। 

নিত্যানন্দ নর্তনে রাঘব ভবনে। 
শচীমাতার রন্ধনে আর শ্রীবাস অঙ্গনে ।। 

রাঘব ভবনে নিতাই গৌর রাঘবের শ্বীতিতে প্রায় প্রতিদিনই ভোজন করেন। 

তাই বলা আছে __ রাঘব ভবনে রান্না করেন স্বয়ং রাধা ঠাকুরাণী। রাঘব 





২৪ রথে নীলাচলে 


পণ্ডিতের এমনই সৌভাগ্য তার প্রীতির ভোগ গ্রহণের জন্য নিতাই গৌর প্রায়ই 
আসেন। মাঝে মাঝে তাদের কৃপায় রাঘব তাদের দর্শন পান। এই রাঘব ভবনেই 
শ্রীগৌর সুন্দর রাঘব পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করে উচ্চেঃস্বরে ঘোষণা করেছেন 
শুন গুন ওহে রাঘব তোমায় নিজ গোপ্য কই হে। 
আমার দ্বিতীয় নাই শ্রীনিত্যানন্দ বই হে।। 

আমি বিকাইলাম নিতাই করে-_আমার নিতাই যাকে দেবে ইচ্ছা করে আমি 
তারই হব অবিচারে। সেই রাঘব পণ্ডিত চলেছেন। 

শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈব আচাৰ্য্য পাশ 


মিলিলা সকল সহচরে। 
নিতাই ‘অদ্বৈত সঙ্গে মিলিলা কৌতুক রঙ্গে 
নীলাচল পথে চলি যায়।। 


গৌর ভক্তগণ সকলেই গৌর প্রেমের পাগলের দল। মুখে তাদের হা গৌর 
প্রাণ গৌর এই বুলি গৌর লীলাগুণ গাইছেন আর নয়নে তাদের শত সহস্র 
প্রেম-ধারা। নয়নের এই প্রেমধারায় গৌরের চরণকমল ধুইয়ে' দেয়। শ্রীল 
বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন-_শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে? এমন 
তিলে তিলে না ভজিলে শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে? তারা পাগল পারা 
দিকৃবিদিক্‌ হারা ছুটে চলেছেন এরা যেন সবাই নদনদী। শ্রীগুরু মহারাজ কীর্তন 
প্রসঙ্গে অক্ষর দিয়েছেন 
চলিল গৌরাঙ্গগণ নদনদী 
গৌরসিন্ধুতে মিলবে বলে চলিল গৌরাঙ্গগণ 'নদনদী 
হেলে দুলে যায় রে 
গৌর সিন্ধুতে ভেটিতে হেলে দুলে যায় রে 
নদনদী যেমন পথে হেলে দুলে তরঙ্গ উচ্ছলিত করে ছুটে চলে বেগে তাদের 
একটাই উদ্দেশ্য সাগরের সঙ্গে মিলিত হবে। অন্য কোনও দিকে তাদের জুক্ষেপ 
থাকে না-_গৌরাঙ্গগণেরও তাই তাদেরও কোন দিকে লক্ষ্য নেই আহার নেই 
নিদ্রা নেই দিনের পর দিন উপবাস ক্লার্তি নেই অবসাদ নেই একটাই উদ্দেশ্য 
গৌর মহাপ্রেমসাগরের সঙ্গে মহামিলন -- তাই তারা ব্যাকুলপ্রাণে উৎকঠিত 
মনে ছুটে যাচ্ছে। 
অতি উৎকঠিত মনে হেরিতে গৌরাঙ্গ ধনে 
হারা - অনুরাগে আকুল হিয়ায়। 
ধাম নবদ্বাপ থেকে ভক্তবৃন্দ নীলাচলের পথে যাত্রা করেছেন__চলছেন 
নীলাচল পথে কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধ ভোলেননি। মুখে তাদের তাই সম্বোধন হা 





রথে নীলাচলে ২৫ 
নবদ্বীপ সুধাকর--এইটিই প্রীতির সন্বোধন। শ্রীল নরোভ্তম ঠাকুর মশাই 
বললেন-__ 

আপন আপন স্থানে পিরীতে সবায় টানে 
ভক্তি পথে পড়য়ে বিগতি। 
নীলাচলের পথে পদব্রজে যাচ্ছেন ভক্তগণ পথের দুই পাশে কত দেব-দেবীর 
মন্দির। সেই মন্দিরে মন্দিরে দেব-দেবী দর্শন করে করে প্রণাম করে ভজন আকুল 
প্রাণে প্রার্থনা করছেন 
পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন 
করজোড়ে প্রার্থনা করে 
যে দেবতাকেই দর্শন করে তার কাছেই প্রার্থনা করে__ 
এই কৃপা কর দেবদেবীগণ 
যেন দেখতে পাই প্রাণ শচীনন্দন ওগো তোমরা কৃপা কর সবাই মিলে 
দেখতে যাব প্রাণ শচীদুলালে কৃপা কর সবাই মিলে। 
ভক্তগণ যাচ্ছেন তো নীলাচলে-_নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন প্রীর্থনাই তো 
তাদের স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু সে প্রার্থনা তো করছেন না কারণ তাদের 
প্রাণ যে পড়ে আছে গৌরচরণে__প্রাণ যে বাঁধা আছে শচীদুলালে তাই সেখানেই 
তাদের আকর্ষণ _- গৌরও তাদের প্রেমডুরিতে বেঁধে আকর্ষণ করছেন। 
নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন তো তারা করবেনই -_ কিন্তু যেখানে যার আকর্ষণ 
তাই প্রার্থনা __ যেন দেখতে পাই প্রাণ শচীদুলালে। 
পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন 
আসি উতরিলা আঠার নালাতে।। 
সকল ভকত সাথে নাচি গাই মনসাধে 
যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে ।। 
নরেন্দ্র সরোবরের তীরে এখন যেখানে সাধু বিজয় কৃষ্ণজীর কুলদানন্দ 
ব্ৰহ্মচারীজীর সমাধিমন্দির তারই অদূরে এই আঠার নালা __ এটি পুরীধাম 
প্রবেশের দ্বার। গৌড় দেশের ভক্তবৃন্দ সেই আঠার নালায় এসে পৌঁছেছেন __ 
তাদের শ্রীমুখের উচ্চারিত নাম সংকীর্তনের ধ্বনি গগনভেদি উঠছে। 
কীর্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল 
ভক্তদের আনন্দের সীমা নেই। কারণ পুরীধাম শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করেছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নয়নতারা প্রাণের প্রাণ শচীদুলালের 
প্রাণ বিশ্বস্তরের দর্শন হবে __ এই আনন্দে তারা মাতোয়ারা। আর এখান 
থেকেই তো ত্রীত্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন হচ্ছে। কাজেই তাদের 


২৬ রথে নীলাচলে 


আনন্দের আর সীমা নেই। প্রাণের প্রাণ ভক্তবৃন্দের আকর্ষণে প্রভুর প্রাণও আকৃষ্ট 
হয়েছে। আর কি প্রভু রইতে পারে -- প্রাণে প্রাণে পড়েছে টান। গৌর আনা 
ঠাকুর শ্রীসীতানাথ অবধূত নিত্যানন্দ সঙ্গে করে আসছেন। ভগবান যেমন 
ভক্তকে আকর্ষণ করেন ভক্তও তেমনি ভগবানকে আকর্ষণ করে -_ তাদের 
দেখা হয় মাঝপথে। 
কীর্তনের মহারোল ঘন ঘন হরিবোল 
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে। 
শুনি নীলাচলবাসী পরম আনন্দে ভাসি 
দেখিবারে ধায় আগে পাছে।। 
নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দও অবাক্‌ হয়ে গেছে কারণ এমন অপূর্ব নামের ধ্বনি 
তারা তো আর কখনও শোনেনি। তারা পরস্পর বলাবলি করছে-__ 
আঠার নালার পথে শুনি একি অপরূপ নামের ধ্বনি 
এমন নামের ধ্বনি কভু না শুনি 
এ যে প্রাণ ধরে করে টানাটানি এমন নামের ধ্বনি কভু না শুনি 
দেখিবারে ধায় আগে পাছে। 


গৌঁড়ভক্তগণের শ্রীশ্রীনীলাচল যাত্রা সম্পুর্ণ। 


রথে নীলাচলে ২৭ 


ভক্তসম্মেলন লীলা 
শ্রীস্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে রস আস্বাদনে বিভোর হয়ে আছেন। এমন সময় সুমধুর 
নামের ধ্বনি হৃৎকর্ণরসায়ন কানে প্রবেশ করল। 
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি 
আগুসরি যায় মিলিবারে। 
নামের ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি চমকে উঠেছেন 
চমকি বলে গোরারায় 
বলে শুন স্বরূপ! রামরায়! 
আঠার নালার পথে অপরূপ নামের ধ্বনি শুনা যায়। এই ধ্বনিতে মন প্রাণ 
আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই মনে অনুমান করছি বোধহয় শাস্তিপুরনাথ 
আমার গৌড় দেশের ভক্তবৃন্দ নিয়ে নীলাচলে আসছেন। তা না হলে এমন 
নামের ধ্বনি আর কে করবে? 
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি 
আগুসরি যায় মিলিবারে। 
ভক্তগণের আকর্ষণে গৌরসুন্দর সঙ্গীসঙ্গে ছুটে চলেছেন। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ এখানে আস্বাদন করেছেন 
আমার গৌররাজ্যের বিপরীত রীতি 
জগজনে এই তো জানে 
নদনদী ধায় সিন্ধু পানে-_মিলিবারে সিন্ধু সনে নদনদী ধায় সিন্ধু পানে 
কিন্ত আজ সিন্ধু ধাইছে ব্যাকুল প্রাণে 
মিলিবারে নদনদী সনে সিন্ধু ধাইছে ব্যাকুল প্রাণে 
মিলিবারে নদনদী,সনে সিন্ধু ধাইছে উজান পানে। 
প্রশ্ন হতে পারে এখানে কে সিন্ধু আর কে নদনদী? গৌরাঙ্গগণ ভক্তবৃন্দ 
হলেন নদনদী আর স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর হলেন প্রেম সিন্ধু। ভক্ত 
ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবে -_ এইটিই স্বাভাবিক __ নদনদী যেমন সাগরের 
সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু এখানে গৌর প্রেম সিন্ধু (সাগর) ভক্তবৃন্দ নদনদীর সঙ্গে 
মিলিত হবার জন্য বেগে ধাবিত হচ্ছেন। এইটিই হল গৌররাজ্যের বিপরীত 
রীতি। 
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি  স্বরূপাদি সঙ্গে করি 
পথে আসি দিলা দরশন। 
মিলিলা সবার সঙ্গে আনন্দে কৌতুক রঙ্গে 
প্রেমদাসের আনন্দিত মন।। 


২৮ রথে নীলাচলে 


(এই সময় শ্রীগন্ভীরার মহাত্ত মহারাজ এসে সিংহদ্বারে সকলকে মালা চন্দন 
পরালেন।) 
শ্রীরথ যাত্রায় নীলাচলে মধুর গৌরাঙ্গ লীলা-_আঠারনালার পথে এই 
ভক্তসন্মেলন লীলা যে ভাগ্যবান শ্রীগুরুকৃপায় দেখেছে সেই তো জানে। তখন 
ভক্ত ভগবান কারো পদ চলে না। দূরে পরস্পর হেরে কারো পদ চলে 
না_কারো মুখে না সরে রা--না চলে পা না সরে রা-_সবারই নয়নে ধারা। 
অপরূপ সে মিলন রঙ্গ। দূর হতে পরস্পর পরস্পরকে দেখে কেউ তো কিছু 
বলতে নারে সকলের কণ্ঠ প্রেমে রোধ হল। 
শ্রীল গুরু মহারাজ তার অনুভবে আর্তিভরে বলছেন 
একবার ভাই কর রে স্মরণ 
সেই আশায় এসেছি মোরা 
ভাই ভাই ভাই মিলে সেই আশায় এসেছি মোরা 
অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন রে। 
প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্গের মন রে। 
নিত্যানন্দ আর সীতানাথ__প্রাণ গৌরাঙ্গের দুই বাহু। যেমন শ্রীনিবাস 
আচার্য্য প্রভুর দুই বাহু নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজ। নিতাই সীতানাথে পেয়ে 


দুবাহুতে দুজনায় ধরে দুই জনে কৈল আলিঙ্গন। এতে শ্রীচৈতন্য কল্পতরুর না 


জানি কি শোভা হল। নিতাই সীতানাথ দুই স্কন্ধ আর গৌরসুন্দর হলেন কল্পতরু। 
ভক্তগণ হলেন শাখা পত্র পল্লব __ কল্পতরু যেমন স্কন্ধ পত্র পল্লবে সুশোভিত 
হয় -_ শ্রীচৈতন্য কল্পতরুও তেমনি নিতাই অদ্বৈত ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মিলিত হয়ে 
অত্যস্ত সুশোভিত হলেন। ভক্ত পরিবেষ্টিত ভগবানের অত্যস্ত শোভা যেমন 
তারকামণ্ডলী বেষ্টিত চন্দ্রমার অত্যন্ত শোভা। শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে 
গোপীমগ্ডলীবেস্টিত শ্রীগোপীজনবল্লভের প্রতি দৃষ্টি রেখে শ্রীশগুকদেবও 
বলেছেন ঃ 
তত্রাতি শুশুভে তাভি ভগবান দেবকীসুতঃ। 
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা।। _ ভাঃ ১০। 
প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্গের মন রে। 
নিতাই অদ্দৈতে প্রভু করি নিজ কোলে।। 


রথে নীলাচলে ২৯ 


শ্রীবাসেরে কোলে করি কাদেন গৌরাঙ্গ 
প্রেম জলে ভাসি গেল  শ্রীবাসের জঙ্গ। 
শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের প্রাণভরা অনুভবে বুকফাটা আর্তি-_ 
আজ সেই কীদবার দিন 
গৌরলীলা সঙরি আজ সেই কাদবার দিন 
ভক্ত ভগবানের এ মিলনরঙ্গ __ দর্শন করে অন্তরীক্ষে দেবগণ আনন্দে পুষ্প 
বর্ষণ করছেন। 





অপরূপ প্রেমসিন্ধু গৌর সিন্ধু সনে। 
অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে ।। 
উথলিল প্রেমসিন্ধু উপজিল ঢেউ। 
ডুবিল নীলাচলবাসী, স্থির নহে কেউ।! 
ভূলোকে ভাগ্যবান নীলাচলবাসী প্রেম পাথারে সাঁতার দিচ্ছেন আবার 
অভ্তরীক্ষে দেবগণ প্রেমপাথারে সাতার দিচ্ছেন। ভক্তসনে প্রাণ গৌরাঙ্গের মিলন 
দর্শন করে প্রেমপাথারে সীতার দিচ্ছেন। সেই মিলন রঙ্গ স্মরণ করে আয় ভাই 
আমরা সবাই কীদি। আজ সেই মিলনের দিন। নিত্যলীলায় এসেছেন প্রাণ 
গৌরাঙ্গ ভক্ত সঙ্গে মিলন রঙ্গ করতে__ত্রিকাল সত্য গৌর লীলা ভাগ্যবান 
জনেই দর্শন করেন__এ ভাগ্যের পরিচয় হল শ্রীগুরুকৃপা যারা পেয়েছেন তারাই 
ভাগ্যবান। বলা আছে-_ 
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। 
কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।। 
এর পরেও কত কত ভক্ত এসে মিলিত হলেন 
বাসু বসু রামানন্দ মুকুন্দ মুরারি 
একে একে মিলিলা সকল সহচরী 
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর 
একে একে মিলিলা সকল সহচর ।। 
অপরূপ প্রেমসিন্ধু গৌরসিন্ধু সনে। 
অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে ।। 
মুকুন্দ মাধব আদি যত নদী নালা। 
একে একে সবে আমি গৌরসিন্ধুতে মিলিলা।। 
পাইয়া নদীর সঙ্গ সিন্ধু উথলিল। 
আনন্দ তুফান তায় আসিয়া মিলিল।। 
উপজিল প্রেম বন্যা ডুবিল নীলাচল । 
স্থির নহে কেউ সবে হইলা পাগল।। 


৩০ রথে নীলাচলে 


গৌর বিরহে বুক ভরা -- নিরভ্তর হৃদয়ে গৌর ভোগ করেও যিনি গৌর 
না পাওয়ার ব্যথাটিকে ধরে রেখেছেন সেই অশেষ বিশেষে আস্বাদনকারী শ্রীল 
বাবাজী মহারাজ প্রাণভরা আর্তি নিয়ে নিবেদন জানাচ্ছেন-_ 

একবার দেখাও গো 
ভাগ্যবান নীলাচলবাসী একবার দেখাও গো 
(এমন সময় গম্ভীরা থেকে সংকীর্ত্তন দেখে উক্তি) 
তোমরা কি গো গম্ভীরাবাসী 

অনুমানে মনে হচ্ছে তোমরা হও গন্ভীরাবাসী__আমরা গৌড়দেশ থেকে 
দেখতে এলাম-_দয়া করে বলে দাও কোথা প্রাণের গোরাশশী। ওগো তোমাদের 
পায়ে পড়ি দয়া করে বলে দাও সঙ্গে করে লয়ে চল দেখব প্রাণের গোরাশশী। 

প্রাণের প্রাণ গৌরসুন্দরকে পেয়েও না পাওয়ার ব্যথাটিকে জাগিয়ে রাখাতেই 
প্রকৃত পক্ষে আস্বাদন। বিরহ ছাড়া আস্বাদন হয় না। যত বিরহ ততই আস্বাদন। 
যত আস্বাদন ততই আনন্দ। 

(এইবারে সিংহদ্বার হতে গম্ভীরায় গমন এবং কীর্তন) 

গম্তীরার দ্বারে এসে শ্রীল বাবাজী মহারাজের আর্তি 

এই তো কাশীমিশ্রাবাস-_-প্রাণগৌর তো এইখানেই বাস করেন। এই তো 
নিভৃত গল্ভীরা এখানেই তো থাকেন প্রাণ গোরা। গৌর হলেন রসময় __ তার 
রস আস্বাদনের নিত্য নূতন পরিপাটি । আলয় বিশেষে রসভোক্তা __ ভোগ ছাড়া 
রইতে নারে __ বড় ভোগী গৌর আমার। আর সেই ভোগের রসের যোগান 
দেন শ্রীস্বরূপদামোদরজী এবং রামানন্দ রায়। গৌড় মণ্ডল থেকে আমরা বড় 
আশা করে এসেছি আমাদের চিতচোরা প্রাণগোরা দেখতে_-একবার দেখা দাও। 
হা গৌর প্রাণগৌর একবার দেখা দাও। 

গম্তীরার দ্বারে দীড়ায়ে গৌরদর্শনের আর্তি জানাচ্ছেন শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ-_ 

একবার দাড়াও দাড়াও রসের বদন হেরি হে। 

ওহে সীতানাথের আনানিধি দাড়াও 


রথে লীলাচলে ৩১ 

” নবদ্বীপ সুধাকর 

"_ শ্রীসনাতনের গতি Ee 
শ্রীরূপহৃৎকেতন রি 
és দাস রঘুনাথের সাধনের ধন টু 
”  শ্রীগোপাল ভট্রের পরাণ রি 
বসু রামানন্দের পরাণ ষ্ 
”.. জগদানন্দের প্রিয় i 


2 সৰ্ব্বভৌমের চেতলাদাভা ঠ 

রাজা প্রতাপরুদ্ের ত্রাণকারী 2 
”  গজপতি উদ্ধারণ রি 
এস প্রাণের শটীনন্দন গজপতি উদ্ধারণ এ 
ওহে অমোঘের প্রাণদাতা সি 


2 গন্তীরার গুপ্তনিধি ন 
এই গম্ভীরার গুপ্তনিধি দীড়াও রসের বদন হেরি 
ওহে নিতাই পাগল করা গোরা দাড়াও 


’’ নিতাই পাগল করা গোরা দাঁড়াও রসের বদন হেরি 
ব্রজ গৌড় মণ্ডল হতে যদি এনেছ টেনে নিজগুণে 
তবে একবার দেখা দাও 
হা গৌর হা প্রাণগৌর একবার দেখা দাও হে পরম করুণ। 
শ্রীগুরুদেব প্রেমনেত্রের বিকাশ কর আমার তো দেখবার নেত্র নেই। 
তুমি গ্রীগুরূদেব প্রেমনেত্রের বিকাশ কর--আমার তো দেখবার নেত্র 
নেই। তুমি কৃপা করে দেখাও। কোথায় আছ কাশীমিশ্র তোমার 


৩২ রথে নীলাচলে 


গৃহবাসী গোরা শশী লয়ে। একবার দেখাও হে। দেখব বলে বড় আশা করে 
এসেছি। 

গৌর দেখাতে বলছি বলে মনে কর না যে গৌর নিয়ে যাব। তা নয় 
তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে। আমরা তো গৌরকে বেঁধে রাখতে পারব 
না __ কারণ কপটতার মূর্তি অভিমানের খনি দুর্দ্দেবের কিঙ্কর __ আমি __ 
ভালবাসতে জানি না গৌর বাধবার তো একটি মাত্র বন্ধন সেটি হল প্রেমবন্ধন 
= ডুরি তাকে তো অন্য বাঁধনে বাঁধা যায় না। ভালবাসতে পারিনি বলেই তো 
নদীয়া ছেড়ে গৌর নীলাচলে এসেছে। শুধু একবার দেখব-_চিতচোরা মূরতি 
খানি একবার দেখব। হৃদিপটে এঁকে নেব। শুধু অনুভব করব পরীক্ষা করব। 
মূরতি কত শকতি ধরে। যাঁর নামে প্রাণ উন্মাদন করে যাঁর নামে ঘরের বাহির 
করে তার মূরতি কত শকতি ধরে। 

গৌরলীলা দেখব বলে তাই এসেছি এই নীলাচলে 

মহারাস বিলাসের পরিণতি একবার দেখাও হে 


বিলাস বিবর্ত মুরতি একবার দেখাও হে 

রাইকানু একাকৃতি একবার দেখাও-হে 

একবার দেখব পাগল হয়ে বেড়াব 

গৌরলীলা হৃদে ধরে সবাই মিলে ভোগ করুক 

প্রাণ বিশ্বস্তর লয়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ করি 
একবার দেখা দাও 


যদি কৃপা করে এনেছ প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও 
ত্রিকাল সত্য লীলা সমবেত নরনারীর প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও 
তোমার মধুর লীলা ভোগ করি সবাই তোমার গুণে ঝুরুক 
নীলাচলে উঠুক রোল 
গৌর হরি হরিবোল নীলাচল উঠুক রোল 
গৌর হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল 
্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল 


ভক্তসম্মেলন লীলা সম্পৃর্ণ। 


রথে লীলাচলে ৩৩ 


রাঘবের ঝালি সমর্পণ লীলা কীর্তন 


শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল 


ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 
শ্রীধাম নীলাচলে শ্রীন্রীরথবাত্রার আগে রাঘবের ঝালি সমর্পণ লীলাটি বিশেষ 
আসশ্বাদনের। এই লীলায় ভক্ত ভগবানের মিলন এবং ভগবানের ভক্ত 
বাৎসল্যগুণ বিশেষ করে প্রকট হয়ে উঠেছে। ভগবান যে ভক্তাধীন -__ ভক্তের 
বাধ্য ভক্তের প্রীতি উপহার যতই নগণ্য মিতার দু 00 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 
এরি সা প্রথচ্ছতি। 

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥। 





ন গাত 





গাও ৯২৬ 

পাতা ফুল ফল জল যদি ভক্তি মাখিয়ে কেউ দেয় অৰ্জ্জুন, তা আমি খাই। 
এই তত্ত্ব কথাটি এই ঝালিসমর্পণ লীলায় রূপায়িত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন 
মধুর শ্রীনীলাচলে প্রকট লীলায় আছেন তখন রাঘব পণ্ডিত গৌর প্রিয় পরিকর 
এই শ্রীতির দ্রব্য সুদূর পানিহাটি থেকে নীলাচলে এনেছেন প্রভুর সেবার জন্য। 
এই লীলা মনে প্রাণে ভোগ করেছেন গৌর রসামোদী শ্রীল বাবাজী মহারাজ 
আর তার নিজের অনুভবটি কীর্তনের মাধ্যমে সুমধুর অক্ষরে পরিবেশন করেছেন 
জগতে ভক্ত সমাজে। এ তার অপৃবর্ অবদান শ্রীপুরুকৃপা ছাড়া এ অপূর্ব্ব 
অনুভব সম্ভব নয়। তাই একান্ত গুরুনিষ্ঠ শ্রীল বাবাজী মহারাজ তার গুরুপাদপন্ধ 
শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস দেবের শ্রীচরণে আর্তি জানাচ্ছেন।-_ 

হে পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব 

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ নিতাইগৌর প্রেমের পাগল আমরা কিছুই তো 
জানতাম না। কোথা নীলাচল কে জগন্নাথ নীলাচলে গৌরের কিবা লীলা কিছুই 
তো জানতাম না সংসার কূপ হতে তুলে এনে কেশে ধরে নিজগুণে গৌরলীলা 
জানালে। ত্রিকাল সত্য লীলায় দর্শন করব বলে বড় আশা করে এসেছি। কিন্তু 
তোমার অভাব প্রাণে বড় বেশী করে জাগছে। এমন দিনে তুমি কোথায়? 

আজ হবে শ্রীরাঘবের ঝালি সমর্পণ। 
হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমন।| 

প্রাণগৌর লীলাগুণ গাইতে গাইতে হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে__রাঘবের 

অনুরাগের কথা কইতে কইতে আজ কার সঙ্গে যাব মোরা । নিতাই গৌর প্রেমের 


৩৪ রখে বীলাচলে 


পাগল তোমার প্রিয় গণ সঙ্গে লয়ে তেমনি করে এস প্রভু বাহু পসারিয়ে আজ 
তেমনি করে শকতি সঞ্চার করে গৌর লীলা স্ফূর্তি করাও। ভাবাবেশে গাও 
তুমি--তোমার আনুগত্যে গাই মোরা। তোমার আলিঙ্গনে লীলা স্ফৃর্তিতে 
প্রাণভরে গাই মোরা । এই আনুগত্যেই আস্বাদন। লীলারসের আস্বাদনের দুটি 
মাধ্যম _- শ্রবণ কীর্তন হয় কাণে শুনতে হবে আর না হয় মুখে বলতে হবে। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখের বাণী আমার নিতাই সোণার নাম মুখে বলা 
বা কাণেতে শোনা। বলিলেই হয় বা শুনিলেই হয়। স্বাতম্ত্যে শ্রবণ বা কীৰ্ত্তনে 
আস্বাদন হবে না। একথা শ্রীশুকদেব লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার শ্রবণ কীর্তন 
সম্বন্ধেও বলেছেন-_অনুশ্ণুয়াৎ অথ অনুবর্ণয়েদ্‌ যঃ। অনু অর্থাৎ আনুগত্য 
শ্রবণ এবং কীর্তন করতে পারলে তবেই আস্বাদন। আমি নিজে শ্রবণ কীর্তন 
করছি এটি মনে করলে আর আস্বাদন হবে না। শ্রবণ কীর্তন করছেন 
শ্রীণুরুমহারাজ। তিনিই আস্বাদন করছেন। আমি তার পিছনে আছি। পিছনে 
একজন পড়ে থাকলে বিনি আস্বাদন করছেন তাকে কিছু না দিয়ে কি পারেন? 
সেইরকম শ্রীগুরুদেব শ্রবণ কীর্ত্তন করে ভরপুর হয়ে আছেন-__আমি যদি তার 
পিছনে কুকুরের মত পড়ে থাকি__তাহলে তিনি কি কিছু না দিয়ে পারেন? তার 
আম্বাদনের বিন্দু পরিমাণ দিলেও তো আমি ভরপৃর হয়ে যাব। বিন্দুতেই সিন্ধু 
ভোগ । কথাও আছে-_পাথারে সাঁতারে । 
“দময়স্তীর দত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া। 
নীলাচলে আইলা রাঘব কাঁদিয়া কাদিয়া।। 
পানিহাটি গ্রাম হতে রাঘব পণ্ডিত যে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
নিত্যস্থিতি __ মহাপ্রভুর কথা দেওয়া আছে__চারি ঠাই আমি থাকি সর্বদাই 
নিত্যানন্দ নর্তনে রাঘব ভবনে। 
শচীমায়ের রন্ধনে আর শ্রীবাস অঙ্গনে ।। 
রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নী দেবী দময়স্তীর শ্রীগৌরসুন্দরে বাৎসল্য প্রেম। মা যেমন 
ছেলেকে ভালবাসেন দেবী দময়স্তীও তেমনি করে গৌরকে ভালবাসেন। তাই 
আজ বাৎসল্যবতী দেবী দময়ন্তী নানা সুখাদ্য সুস্বাদু দ্রব্য তক্ষ্যবস্ত সাজিয়ে রাঘব 
পণ্ডিতের হাতে পাঠাচ্ছেন সুদূর নীলাচলে। রাঘব যাচ্ছেন নীলাচলে গৌর 
দেখতে এ কথা শুনে দময়স্তী দেবীর গৌরের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছে। গৌর যা 
খেতে ভালবাসে সেই সব জিনিষ জোগাড় করে নিজের হাতে তৈরী করে 
রাঘবের হাতে পাঠাচ্ছেন গৌরের সেবার জন্য। মা যেমন ছেলের জন্য পাঠান। 
মা যদি শুনতে পান তার ছেলে যেখানে থাকে সেই বিদেশে সেখানে এ দেশ 
থেকে কেউ যাচ্ছে তার হাতে ছেলের যে সব প্রিয় বস্তু __ সে যা খেতে 


রথে নীলাচলে 
ভালবাসে গুছিয়ে পাঠান দেবী দময়ভীও তেমনি তার বাৎসল্য প্রেম মাখিয়ে কত 
প্রকার খাদ্যদ্রব্য গৌরের সেবার জন্য পাঠাচ্ছেন রাঘব পণ্ডিতের হাতে। সেই সব 
জিনিষ একটি ঝুড়ির মধ্যে করে সাজিয়ে রাঘব মাথায় করে নিয়ে কাদতে কাদতে 
যাচ্ছেন নীলাচল পথে। হা প্রাণ শচীদুলাল বলে রাঘব নয়ন জলে ভাসছেন। 
ত্রীঝাঝপিঠা মঠ থেকে ভক্তগণ পদযাত্রা করে চলেছেন রাঘব পণ্ডিত 
সেখানে পুরোধা । তার প্রতিনিধি হয়ে তারই বংশধর ঝালি মাথে নীলাচল পথে 
হা গৌর প্রাণ গৌর বলে কাদতে কাদতে চলেছেন-_প্রীল বাবাজী মহারাজ 
কীর্তনের মাধ্যমে এই নিত্যলীলাকে প্রকট করে তুলেছেন সকল ভক্তের হৃদয়ে 
সেই লীলা স্ফুর্তি করিয়েছেন। 
গৌর বলে কাদতে কাদতে নীলাচল পথে রাঘব জগন্নাথের সিংহদ্বারে 
 উপস্থিত। শ্রীমন্দিরে প্রণাম করে যাকে সামনে দেখছেন তাকেই রাঘব জিজ্ঞাসা 
করছেন__ 


৫ 


G 


সিংহদ্বারে আসি রাঘব কাদে উভরায়। 
নীলাচলবাসী দেখি কাতরে শুধায়।। 
নয়নে অবিরল অশ্রু-_অশ্রধারায় মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে দময়ন্তী দত্ত দ্রব্য 
করজোড়ে বলছেন-_দয়া করে বলে দাও কোন্‌ পথে যাব গো-_-বলে দাও 
নীলাচলবাসী কাশীমিশ্রালয়ে আমি কোন পথে যাব গো? কাশীমিশ্রালয়ে আমার 
প্রাণ বিশ্বস্তর আছেন__-কোন পথে গেলে তার দেখা পাব? ওগো নীলাচলবাসী 
দয়া করে বলে দাও-_-কোন পথে গেলে তার দেখা পাব? আমার প্রাণ 
বিশ্বস্তরকে তোমরা চেন? যার 


রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোর বর 
নাম যার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। 


গৌরবরণ নবীন সন্যাসী__কিশোর বয়স যার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম-_কোন 
পথে গেলে তার দেখা পাব? আমার শচীসুত গুণধাম-_যাব কাশীমিশ্রের বাড়ী 
দেখব প্রাণের গৌরহরি __ নিভৃত গম্তীরা ঘরে দেখব আমার প্রাণগোরা। 

এর পরে কাশীমিশ্রের আলয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়ে রাঘব করজোড়ে 
জিজ্ঞাসা করছেন-__এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী? কারণ এই দিকেই তো পাগল 
হয়ে সব নরনারী ছুটছে_-গৌরহরি যদি এখানে না থাকেন তাহলে এত 
৷ নরনারীর আকর্ষণ হবে কি করে? গৌর দেখা দাও বলে কেঁদে কেঁদে যায় দলে 
. দলে। ওগো কাশীমিশ্রালয়বাসী দয়া করে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল-_দেখব প্রাণের 
৷ গৌরহরি বল বল কোথা প্রাণ গোরাশশী-_তোমরা কি গম্ভীরাবাসী বল বল 


৩৬ রথে নীলাচলে 


কোথা প্রাণ গোরাশশী? জগবাসীর প্রাণগোরা নদেবাসীর প্রাণগোরা একবার 
দেখব মোরা । ওগো কাণীমিশ্রালয়বাসী লয়ে চল সঙ্গে করে গৌর দেখব নয়ন 
ভরে। 
তারপর শ্রীগন্ভীরা মন্দিরে প্রবেশ করে গম্তীরার দ্বারে এসে রাঘব ব্যাকুল, 
হয়ে কাদছেন। কোথা প্রাণ বিশ্বস্তর বলে ব্যাকুল হয়ে কাদছেন। 
বলে__কোথা প্রাণ বিশ্বস্তর গোরা নটরায়। 
আমরা গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায় ।। 
রাঘবের শ্রীমুখে আর্তি দুনয়নে অবিরল ধারা বইছে__এই তো গণ্ভীরা ঘর 
কোথা আছে বিশ্বস্তর? প্রাণগৌর তোমাকে দেখব বলেই তো এখানে এসেছি 
গৌড় দেশ থেকে। বহুদিন তো তোমার এ হরিবোলা রসের বদন দেখিনি। চাদের 
সুধা পান না করলে যেমন চকোর উপবাসী থাকে তেমনি প্রাণ বিশ্বস্তর তোমার 
চাদ বদন দর্শন না করে আমাদের চকোর আঁখি উপবাসী আছে। 
বহুদিন দেখি নাই ও টাদবদন। 
বারেক করুণা করি দেহ দরশন।। 
একবার দেখা দাও 
ব্ৰজ গৌড় মণ্ডল হতে যদি নিজগুণে এনেছ টেনে__কারণ নিজের স্বাতন্ত্যে 
তো আসা যায় না। করুণা করে কৃপারজ্জুতে আকর্ষণ না করলে তো আসা 
সম্ভব নয়। তাই দেখা দাও দয়া করে। | 
বারেক করুণা করি দেহ দরশন। 
শ্রীগৌড় মণ্ডল হতে সবাই তো এসেছে তোমার অনুগত সব দাসদাসী যাঁদের 
পরায়েছ প্রেমের ফীসি-_তারা সবাই তো এসেছে। যারা এসেছে তাদের মধ্যে 
দুজন প্রধান-__ 
“শ্রীঅদ্ধৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য" 
তারা আগে আগে এসেছেন-_আমরা এসেছি তার পিছে পিছে। আর কারা 
এসেছেন__ 
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য । 
আচার্য্যরত্ু আচার্ধ্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য।। 
বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস। 
শ্রীমান্‌ সেন শ্রীমান্‌ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।। 
মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।। 


প্রাণগৌর তোমার হাসিমাখা হরিবোলা রসের বদন দেখবে বলে সবাই তো 
এসেছে। 


রথে নীলাচলে ৩৭ 
মুরারি পণ্ডিত গরুড পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান। 

সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান্‌।। 

শুক্লান্বর শিবানন্দ আর যত জন। 

সবাই আইলা নাম কে করে গণন।। 

কুলীন গ্রামী খণ্ডবাসী বসু রামানন্দ 

আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র।। 
্রীমন্মহা প্রভুর আদেশে বসু রামানন্দ জগন্নাথেব পষ্টডুরি নিয়ে এসেছেন। 
খণ্ডবাসী সকলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ঠাকুর নরহরি__ঘিনি ব্রজের মধুমতী 
খণ্ডবাসী তো প্রাণ গৌর বিনে আন জানে না। সপ্তগ্রামবাসী সঙ্গে লয়ে এসেছেন 
দত্ত উদ্ধারণ__যিনি নিতাই চাদের একান্ত কৃপাপ্রাপ্ত। আরও অনেকে 
এসেছেন-_কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর সবাই তো এসেছেন__তাদের সকলের একটাই 

উদ্দেশ্য প্রাণগৌর দর্শন। 

আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র। 

দময়্তী দত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া। 
বাৎসল্যবতী দেবী দময়স্তী কত যত্ব করে গৌরের সেবার জন্য নানা উপহার 
দিয়েছেন তার দেওয়া প্রতিটি জিনিষে বাৎসল্য প্রেম মাথান আছে __ তাই অতি 
সামান্য বস্তুতেও মহাপ্রভুর এত আদর এত আস্বাদন! কারণ প্রেমভুখা ভগবান 
__ তিনি শুধু উপচারের বাধ্য নন। প্রেমটুকুই তার আস্বাদনের। ভক্তিবশঃ 
পুরুষঃ। ভগবান নিজে গীতাবাক্যে অর্জ্জুন দেবকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন__ 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তযা প্রথচ্ছতি। 

তদহং ভক্ত্যপহৃতমশ্ামি প্রযতাত্বনঃ গীঃ ৯1২৬ 
পাতা ফুল ফল জল যে আমাকে ভক্তি মাখিয়ে দেয় অৰ্জ্জুন তা আমি খাই। 
গ্রহণ করি বা চোখে দেখি তা বলেননি__বলেছেন আমি খাই। পাতা ফুল তো 
কেউ খায় না__ফল জল না হয় খাওয়া যায়-_কিন্তু ভগবান বললেন পাতা 
ফুলও আমি খাই__যদি ভক্তি মাখান থাকে। এ ভক্তিটুকুই তার আস্বাদ্য। আর 
রাজ ভোগ-_তাতেও যদি ভক্তিমাখান না থাকে তাহলে ভগবান তার দিকে 
ফিরেও চান না। মা যেমন সন্তানের প্রতি মমতায় ছেলে যা খেতে ভালবাসে বা 
যা খেলে ছেলের শরীর সুস্থ থাকবে__ছেলে বিদেশে থাকলে তার কাছে যত্ন 
করে পাঠিয়ে দেন__তেমনি এখানেও গৌরসুন্দরে দময়স্তী দেবীর গাঢ় বাৎসল্য 
প্রেম তাই রাঘব পণ্ডিত নীলাচলে যাচ্ছেন দেবী দময়্তী কত জিনিষ জোগাড় 
করেছেন-_যে যে জিনিষ গৌর খেতে ভালবাসে বা যা খেলে গৌরের শরীর 
সুস্থ থাকবে তা গুছিয়ে গুছিয়ে রাঘব পণ্ডিতের হাতে সুদূর নীলাচলে পাঠাচ্ছেন। 


৩৮ রথে নীলাচলে 


আবার এমন জিনিষ সব পাঠাচ্ছেন যা একবছর ধরে থাকবে--নষ্ট হবে 
না-__গৌরসুন্দরের সেবায় লাগবে। কারণ গৌড়দেশের ভক্তবৃন্দ তো আবার 
এক বছর পরে নীলাচলে যাবেন। ততদিন পর্য্যন্ত যেন গৌর এসব সেবা করতে 
পারেন। রাঘব পণ্ডিত দময়স্তী দেবীর প্রীতি উপহার মাথায় করে নিয়ে কাদতে 
কাদতে বলছেন 
দময়ন্তী দত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া। 
আইলাম নীলাচলে ঝালি সাজাইয়া।। 
তোমা না দেখিয়ে সবে বিষাদে মগন। 
একবার দেখা দাও শ্রীশচীনন্দন। | 
শচীদুলাল প্রাণগৌর নিজগণের সাধ মেটাও একবার দেখা দাও __- এই 
বলে রাঘব পণ্ডিত গম্ভীরার দ্বারে এসে মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দকে সম্বোধন 
করে বলছেন-__ 
বলে ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
বলে “ধর ধর লও হে গোবিন্দ, রেখো যতন করে। 
মনোভাব বুঝি তুমি দিও গৌরাঙ্গেরে।। 
দময়স্তী দেবী সাক্ষাৎ বাৎসল্যের মূর্তি। 
দিয়াছেন গৌরাঙ্গে করি কত আর্ত্তি।। 
গৌর যখন যা ভালবাসে তার মন বুঝে সেবার জন্য দেবে। 
এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে-_ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
কি কি জিনিষ গৌরের সেবার জন্য দিয়েছেন__রাঘব বলছেন 
আত্রকাসুন্দী ঝালকাসুন্দী আদাকাসুন্দী আর 
নেবু আদা আত্রকলি বিবিধ প্রকার।। 
আমের কাসুন্দী, আদার কাসুন্দী তাতে আবার ঝাল দিয়ে ঝালকাসুন্দী নেবু 
আদা আত্রকলি__তার আবার কত প্রকার। ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
রাঘব পণ্ডিত কেঁদে কেঁদে গভীরার দ্বারে সেবক গোবিন্দকে ডেকে 
বলছেন-_-ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
সময় জেনে যোগাইও 
সেবা পেয়েছ কাছে থাক সময় জেনে যোগাইও 
তুমি তো সেবা সৌভাগ্য পেয়েছ কাছে থাকবার সুযোগ পেয়েছ কাজেই 
যখন যা তীর সেবায় লাগে সময় বুঝে তাকে সেবা করিও। তুমি সেবা পেয়েছ 


কাছে থাক_এর থেকে ধ্বনি উঠছে আমার ভাগ্যে তো কাছে থাকা বা সেবা 
করার সৌভাগ্য হল না। 


রথে নীলাচলে ৩৯ 





অপরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্যভোগ। 
বৎসরেক প্রভু যেন করেন উপভোগ ।। 
ভোগের নানা সামগ্রী--এক বছর ধরে প্রভু যেন ভোগ করতে পারেন দেবী 
দময়ভ্তী সেইভাবে বাৎসল্য প্রেম মাখিয়ে সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন যাতে 
প্রেমভূখা প্রভু আমার ভোগ করতে পারেন। আরও কত কত দ্রব্য নাম করে 
রাঘব বলছেন__ 
“আমসি আশ্রখণ্ড আর তৈলান্র আমতা! 
চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা।। 
আমসি - কাচা আম বানিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখলে অনেক দিন থাকে 
যখন আম পাওয়া যায় না-__তখন এই আমসি আন্রখণ্ড আস্বাদন করতে 
ভাল লাগে। সরিষার তেলে নানা মশলা দিয়ে কাচা আম রোদে দিয়ে 
দিয়ে রাখলে তাকে বলে তৈলাম্র অর্থাৎ আমতেল অন্নের সঙ্গে বা মুড়িতে 
এই তেল মাখিয়ে নিলে বেশ সুস্বাদু হয়। আর আমতা - পাকা আমের রস করে 
পাথরের পাত্রে রোদে দিতে হয়__-পরে পরে আরও রস তাতে ঢেলে দিলে 
বেশ মোটা হয়ে যখন শুকিয়ে যায় তখন পাত্র থেকে তুলে নিয়ে রাখা হয় - 
তাকে বলে আমতা বা আমসত্ব - ঘন দুধের সঙ্গে এই আমসত্ব দিয়ে অন্ন 
দিয়ে প্রসাদ পেতে খুব ভাল লাগে খুব সুস্বাদু হয় ঠিক পাকা আমের মতই 
স্বাদ। এ সবই হল প্রাণের একান্ত শ্রীতির সেবা। কারণ আত্মবৎ সেবা। 
নিজের যেমন যেটি খেয়ে তৃপ্তি হয় __ অতি প্রিয়জনের প্রতি অত্তরের 
অত্যন্ত মমতায় যে সেবা এরই নাম গাঢ় ভক্তি বা প্রেম। অনন্যমমতা বিষের 
মমতা প্রেমসঙ্গতা। এ সব বস্তু উপহার দেওয়ায় শুধু শ্রীতির উচ্ছলনই বুঝা 
যাচ্ছে। এর পরে রাঘব পণ্ডিত দেবী দময়ত্তীর দেওয়া আর একটি জিনিষের 
উল্লেখ করছেন 
চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা। 
শুকুতা অর্থাৎ যার নাম নালতে পাতা - রোদে শুকিয়ে গুঁড়া করে 
পাঠিয়েছেন। এটির আস্বাদ কিন্তু তেতো। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হতে পারে 
পাঠায়। এখানে তা নয় -এ তেতোও মিষ্টি কারণ এটি স্বাস্থোর পক্ষে উপকারী। 
জিনিষ যা উপকারী সেইটিই সুন্দর সে তেতোই হোক আর মিদ্টিই হোক। কারণ 
তিক্তকেও রসের মধ্যে ধরা আছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে অক্ষর 
দিয়েছেন-_এই পদের উপর আস্বাদন করেছেন__ 


৪০ রথে নীলাচলে 


বাৎসল্যবতী দময়ন্তী 

প্রাণ গৌরাঙ্গে রতি অতি বাৎসল্যব্চতী দময়ন্তী 
“চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা।” 
পেটে আম হবে বলে 

আমদোয নাশিবে বলে বাৎসল্যভাবে দিয়াছেন 


মায়ের যেমন সৰ্ব্বদা লক্ষ্য থাকে ছেলের স্বাস্থ্য কি ভাবে ভাল থাকে 
শরীর যাতে সুস্থ থাকে __ নীলাচল সমুদ্রতীরে নোনা জল নোনা হাওয়ায় 
সহজেই আমাশয় রোগ হয়। পেটে আমদোষ হয় তাতে শরীর অসুস্থ হয় - 
এই আমাশয় রোগে পুরাণ শুকুতা পরম ওঁষধ এবং পথ্যেরও কাজ করে। 
তাই বাৎসল্যবতী দেবী দময়ভী এত আদর করে এত যত্ন করে পুরাণ শুকুতা 
রাঘব পণ্ডিতকে দিয়ে সুদূর নীলাচলে গৌরসুন্দরের সেবার জন্য 
পাঠাচ্ছেন। এতে গৌরের প্রতি তার কত প্রীতি বুঝা যাচ্ছে। নানাবিধ 
সুখাদ্য সুস্বাদু বস্তু পাঠানোতে প্রীতি বুঝা যায় সহজে কিন্তু তেতো নালতে 
পাতা পাঠানোতে শ্রীতি তেমন বুঝা যাচ্ছে না __ কিন্তু এও ঘন গ্রীতি। 
মা যখন ছেলেকে ক্ষীর নাড়ু খাওয়ান তখন আদর বুঝা যায় _ এ মা 
আবার ছেলের অসুখ করলে তেতো ওষুধ খাওয়ান ওটাও আদর। কারণ তেতো 
ওষুধ না খেলে তো রোগ ভাল হবে না। মা তো হিতৈবিনী। মা চান যাতে 
ছেলের রোগ তাড়াতাড়ি ভাল হয়। সেইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
বললেন 

শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে। 

শুকুতায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।। 

প্রভু পঞ্চামৃত আম্বাদনে যে আনন্দ পান তার চেয়ে.তার বেশী আনন্দ হয় 
এই পুরাণ শুকুতায়। এর পরে আরও কত জিনিষ রাঘব পণ্ডিত এনেছেন। 

ধনিয়া মহুরী তগুল চূর্ণ করিয়া। 

নাড়ু বাঁধি দিয়াছেন চিনি পাক দিয়া।। 

শুঁটি খণ্ড নাড়ু হয় আমপিত্ত হর। 

পৃথক পৃথক বাঁধা আছে কুথলি ভিতর।। 

ধনে মৌরি আর তণুল (চাল) একসঙ্গে গুঁড়া করে চিনিতে পাক করে নাড়ু 
করে দিয়েছেন-_এ নাড়ু অনেকদিন ধরে ঘরে রাখলেও নষ্ট হবে না। আবার 
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ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
সময় জেনে যোগাইও ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
গৌরের শরীরের অবস্থা যখন যেমন সেটি বুঝে তার সেবার জন্য দিও। 
বাৎসল্যবতী দেবী দময়স্তীর আর্তি রাঘব পণ্ডিতের শ্রীমুখের বাণীতে মেশান 
আছে। আবার সেই আর্তি বুকে নিয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজ এই ঝালি সমর্পণ 
লীলায় কীর্তনের মাধ্যমে সেটি প্রকট করে তুলেছেন। কীর্তন প্রসঙ্গে বুঝা যাচ্ছে 
না-_এটি দময়স্ভী দেবীর আর্তি না রাঘব পণ্ডিতের আর্তি না শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের আর্ত্তি। 
এর পরে আরও কত সুখাদ্য - নাম করে বলেছেন 
কোলি শুঁটি কোলি চূৰ্ণ কোলিখণ্ড আর। 
কত নাম লব যত প্রকার আচার। 
নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল। 
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার দিয়েছে সকল।। 
এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে-_ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
এটি খুবই সুস্বাদু-_এই রকম আরও কত রকম আচার। নারিকেল খণ্ড করে 
তার নাড়ু করে আবার গঙ্গাজল পর্যন্ত পান করবার জন্য দেবী দমরস্তী 
পাঠিয়েছেন। এমন এমন জিনিষ পাঠিরেছেন-_যা চিরস্থায়ী অর্থাৎ অনেকদিন 
থাকবে--নষ্ট হবে না বিশ্বাদ হবে না। 
আবার 
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি। 
দিয়াছেন বড় বড় কুথলিতে ভরি।। 
কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া। 
চিনি পাকে লাড়ু কৈল কপূরাদি দিয়া।। 
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া। 
ঘৃতসিক্তে লাড়ু কৈল চিনি পাক দিয়া। 
কর্পুর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস 
চূর্ণ করি লাড়ু কৈল পরম সুবাস।। 
এই গত্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে-_ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
৷ শালিকা চুটি ধান অর্থাৎ খুব সূক্ষ্ম ধান__তার আতপ চিড়া করে কাপড়ের 
বড় বড় থলি করে তাতে ভরে দিয়েছেন। আবার কিছু চিড়া ঘি দিয়ে ভেজে গুড় 
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বা চিনি দিয়ে পাক করে লাড়ু করে দিয়েছেন - সুবাসিত হবে বলে তাতে 
কর্পুরের গুঁড়া মিশিয়ে দিয়েছেন। এতে আরও সুস্বাদু হবে। শালি ধানের সূল্ষ 
চাল ভেজে গুঁড়া করে ঘি দিয়ে ভেজে চিনি পাকে লাডু করেছেন তার সঙ্গে 
কর্পূর গোল মরিচ এলাচ লবঙ্গ মিশিয়ে সুগন্ধি করে দিয়েছেন - তার থেকে 
একরকম সুঘ্রাণ উঠছে - এই সব লাড়ু অনেক দিন ধরে থাকে - মহাপ্রভু 
অনেকদিন ধরে আস্বাদন করতে পারবেন গৌরের সুখেব জন্য দেবী দময়স্তী এত 
সেবার জিনিষ পাঠিয়েছেন। সেবার প্রকৃত অর্থই তো সুখ দেওয়া। 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই সুস্বাদু সুখাদ্যের অস্ত না পেয়ে বলছেন-_ 

কভু নাহি জানি নাম এ জন্মে যাহার। 
এছে নানা দ্রব্য দিল সহস্র প্রকার।। 

এত অসংখ্য সুস্বাদু দ্রব্য দেবী দময়ত্তী পাঠিয়েছেন যে সকলের নামও জানা 
নেই। 

শ্রীনীলাচলধাম তো সমুদ্রতীরে সেখানে তো গঙ্গামৃত্তিকা পাওয়া যায় না - 
তাই দেবী দময়ন্তী গঙ্গামৃত্তিকা সূঙ্ষ্ম বন্ত্রে ছেনে - খুব মিহি করে গন্ধ দ্রব্য দিয়ে 
সুবাসিত করে পাপড়ী করে দিয়েছেন। এই গঙ্গা মৃত্তিকাও গৌরসুন্দরের সেবায় 
লাগবে। সেবা মানেই সুখ দেওয়া গৌর সুন্দরের সুখের দিকে দৃষ্টি রেখে গঙ্গ 
মৃত্তিকাও রাঘব পণ্ডিত সুদূর নীলাচলে বয়ে বয়ে নিয়ে এসেছেন। তাহলে বুঝা 
যাচ্ছে এতে গৌরের প্রতি প্রাণের কত শ্রীতি মাখান আছে। এর নামই গভীর 
বাৎসল্য প্রেম। এই প্রেমই ভগবানের ভোগ্য। ভগবান বাইরের উপচারের বাধ্য 
নন। তিনি প্রেমভুখা ভগবান। তাই প্রেমের কাছে ভগবান বশীভূত। ভক্তিবশ 
পুরুষ। 





কহিতে না পারি নাম কতেক প্রকার। 
দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি উপহার ।। 
ধর ধর লও হে গোবিন্দ-_ 
দময়ত্তীর প্রীতি দ্রব্য ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
মাথায় করে এনেছি আমি 
মাথায় করে আমি ধন্য 
প্রভুর সেবার দ্রব্য মাথায় করে আমি ধন্য-_ 
রাঘব পণ্ডিত বয়ে বয়ে নিয়ে এসেছেন - সেবার সব দ্রব্য প্রীতি ঘন বাৎসল্য 
প্রেম মাখিয়ে রাঘবকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। রাঘব শুধু মাথায় করে বয়ে এনেই 
নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করছেন-_-মনে করেছেন অহোভাগ্যম্‌। এ ভাগ্যের 
তুলনা হয় না। 
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দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি উপহার । 

যতন করিয়া সব করাইও ভোজন ।। 

যেমতে পায়েন প্রীতি শ্রীশচীনন্দন।। 
এখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হতে পারে গৌর তো সন্ন্যাসী-সর্ব্বত্যাগী 
কাম্যবস্তু সব ত্যাগ করে এসেছেন - তার জন্য দেবী দময়স্তী এতো সুখাদ্য সুস্বাদু 
দ্রব্য পাঠাচ্ছেন কেন? এটি কি জিহবার লালসায় ভোজন? কিন্তু মহাপ্রভুরই তো 

উপদেশবাণী__ 





জিহ্বার লালসে বে বা ইতি উতি ধায়। 
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।। 

না এ জিহ্বার লালসায় আস্বাদন নয়। এ প্রেমের আম্বাদন। কারণ যে 
গৌরসুন্দরের জিহবায় চিনি দিয়ে গলেনি অর্থাৎ কোন লালসা নেই তার আবার 
বাৎসল্য প্রেম পুণ্জীভূত হয়ে আছে তাই মিশিয়ে মিশিয়ে দেবী প্রতিটি জিনিষ 
তৈরী করেছেন-__লাড়ুতে চিনির পাক বা গুড়ের পাক বা ঘি দিয়ে ভাজা ও তো 
বাইরে দেখতে - মূলে প্রতিটি বস্তুতে আছে ঘন বাৎসল্য প্রেমের কড়া পাক যা 
করেছেন। এতে দেবীর মন প্রাণ ভরে গেছে-_অন্তরের সেবা সার্থক হয়েছে। 

তবু মনে হতে পারে গৌর যে স্বয়ং ভগবান এ কথা কি দেবী দময়স্তীর মনে 
নেই? গৌর রসঘন আনন্দঘন তাকে আবার তিনি কি রস আনন্দ আস্বাদন 
করাবেন? ভগবান তো স্বয়ং সম্পূর্ণ তার তো কোন কিছুতে প্রয়োজন নেই। 
কিন্ত এতো তত্ব কথা তত্তের জগৎ আর প্রেমের জগৎ অর্থাৎ লীলার জগৎ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। তত্ব লীলা একসঙ্গে মেশালে হবে না। অবশ্য তত্ত্বের ওপরেই 
লীলার স্থান রসের স্থান। লীলা রস তত্ত্ব ছাড়া স্থান পাবে না। এজন্যই আমাদের 
কামনার জগতে অসতের জগতে অততের জগতে প্রেম হয় না - লীলা হয় না। 
না। অজ্ঞ জীব না হয় তত্ব বোঝে না ভক্ত যারা তারা তো তত্ব বোঝে। বিশেষ 
করে দেবী দময়স্তী নিত্য সিদ্ধ পরিকর তিনি তো তত্ব জানেন - তবে তার স্বয়ং 
ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য এ আকৃতি কেন? দেবী তত্ব জানেন কিন্তু জেনেও 
ভুলে গেছেন - ঘন বাৎসল্য প্রেমে তার মনে পড়ছে না গৌর স্বয়ং ভগবান - 
ঘন বাৎসল্য প্রেম মাধুর্য্যের চাপে তত্ব জ্ঞান রূপ কুটো কোথায় তলিয়ে গেছে 
অনুভবে জাগছে না। কিন্তু অন্তরে তার তত্ত্বজ্ঞান আছে স্বীকার করতে হবে কারণ 
তত্ববোধ ছাড়া লীলারসের আস্বাদন হবে না। মানুষ সাধন করে শ্রীশুরুকৃপায় 
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তত্ত্ব অনুভব করে আর নিত্য সিদ্ধ পরিকরের তত্ত্বজ্ঞান নেই এটি বললে তো 
সিদ্ধান্তে দোষ পড়বে। কিন্তু তত্ব জ্ঞান মাধুর্য্যের চাপে মনে পড়ছে না। যেমন 
এক কড়া দুধ টগবগ করে ফুটছে তার মধ্যে একটা কুটো পড়েছে - দুধ যখন 
উথলে উঠছে তখন দুধের উচ্ছলনই দেখা যাচ্ছে - কুটোটাকে দেখা যাচ্ছে না 
- সেটা তলিয়ে গেছে অর্থাৎ কুটোটি কড়ার মধ্যে আছে এটি তো স্বীকার করতে 
হবে। তেমনি দেবী দময়স্তীর অনুভবে ঘন বাৎসল্য প্রেমই উথলে উঠছে কিন্ত 
গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তারূপ তত্জ্ঞান কুটো তলিয়ে গেছে অনুভবে জাগছে 
না। তাই দেবী দময়স্তীর শ্রীমুখের বাক্যই রাঘব পণ্ডিত এসে গোবিন্দ সেবককে 
বলছেন-_সময় জেনে যোগাইও - ধর ধর লও হে গোবিন্দ। মহা অনুভবী 
পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজ তার অন্তরের আস্বাদন মিশিয়ে 
অক্ষর দিয়েছেন__ 
শারীরিক অবস্থা বুঝি সময় জেনে যোগাইও 
ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
শুধু সময় জানলে হবে না কারণ সে সময়ে যদি শরীর অনুকূল না হর তাই 
শরীরের অবস্থা বুঝে দিও কিন্তু যার শরীরর অবস্থার কথা জানতে চাইছেন তিনি 
তো স্বয়ং ভগবান। তার শরীরের কি সুস্থতা অসুস্থতা আছে তার দেহ কি প্রাকৃত 
যে অসুস্থ হবে - কিন্ত এ তত্ব কথা তো মনে অনুভবে জাগেই না প্রেমের 
প্রাবল্যে। প্রেম এমনই যে সে তত্ব বুঝতে দেয় না। শুধু বুঝতে দেয় না তা নয় 
তত্বজ্ঞানকে ভুলিয়ে দেয় তা না হলে রসের লীলায় খাঁটি খাঁটি আস্বাদন হয় না। 
রাঘব পণ্ডিত গোবিন্দ সেবকের কাছে সব দ্রব্য দিয়ে বলছেন আমি তো এ 
সবের বাহক মাত্র তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করছি। 
দিয়াছেন দময়ত্তী গ্রীতি উপহার । 
যতন করিয়া সব করাইও ভোজন। 
যেমতে পায়েন প্রীতি শ্রীশচীনন্দন।। 
শুধু জিনিষ দিলেই তো হবে না - আবার যত্ন করে খাওয়াতে জানা চাই। 
দেবী দময়ন্তী যে প্রেম মাখিয়ে এ সব ভোগ্য বস্তু পাঠিয়েছেন, গোবিন্দ তুমি ঠিক 
সেই রকম প্রেম মাখিয়ে মহাপ্রভূকে আস্বাদন করিও - প্রেমের জিনিষ প্রেমভরে 
আস্বাদন না করলে ঠিক তৃপ্তি হবে না। 
ধর ধর লও হে গোবিন্দ 
দময়স্ীদত্ত দ্রব্য সঁপিনু তোমারে। 
অবসর জানি দিও প্রাণ বিশ্বস্তরে || 
গোবিন্দ তুমিই পারবে তাকে যতন করে সেবা করাতে। কারণ তুমি তো 


রখে শীলাচলে ৪৫ 
একনিষ্ঠ সেবক। এই গোবিন্দ ঈশ্বরপুরীর সেবা করেছেন। ঈশ্বরপুরী তাকে 
গৌরসুন্দরের সেবার জন্য পাঠিয়েছেন। প্রথমে মহাপ্রভু তাকে নিজের 
সেবকরপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নি। কারণ গুরুদেবের সেবককে দিয়ে 
নিজের সেবা করান তো ঠিক হবে না। কিন্তু এখানে মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন 
এইটি বিচার করে যে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা বলবতী। আজ্ঞা পালনের নামই বড 
সেবা। তাই গোবিন্দ খাটি সেবক তিনি সেবা করতে জানেন। রাঘব পণ্ডিতের 
ভরসা আছে তাই এতো নির্ভরতায় গোবিন্দ হাতে সব সেবার দ্রব্য তুলে দিচ্ছেন 
= বলছেন = 





তোমার ভাগ্যের সীমা নাই 
সদাই প্রভুর কাছে থাক তোমার ভাগ্যের সীমা নাই 


প্রভুর কাছে থাক সেবা কর তোমার ভাগ্যের সীমা নাই 
আমার ভাগ্যে হল না। 
প্রভুর সঙ্গে থাকব সেবা করব আমার ভাগ্যে হল না 
বড় সাধ ছিল - প্রভুর কাছে থাকব - সেবা করব কিন্তু তা তো হল না। 
হেন মতে রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমর্পিল। 
ভোজন গৃহের কোণে গোবিন্দ রাখিল।। 
ত্রিকাল সত্য লীলায় ঝালি সমর্পিলেন রাঘব পণ্ডিত রাখিলেন গোবিন্দ দাস। 
কথা আছে__ 
অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।। 
আজও হতেছে সেই লীলা - ভাগ্যবান জনে দেখিছে। এই ভাগ্যবানের লক্ষণ 
করেছেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ - শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেম নেত্রের বিকাশ 
হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে। প্রেমনেত্র ছাড়া এ লীলা দর্শনের সৌভাগ্য 
হয় না। এ প্রেমও আবার শ্রীগুরুকৃপা ছাড়া লাভ হয় না। 
এর পরে শ্রীধর পণ্ডিতের ঝালি সমর্পণ 
রাঘব পণ্ডিতের ঝালি সমর্পণ শেষ হল - সেখানে এক পাশে অতি দৈন্যভরে 
দাড়িয়ে ছিলেন শ্রীধর পণ্ডিত। এই শ্রীধর পণ্ডিতের একটু বিশেষ পরিচয় আছে। 
প্রীধাম নবদ্ধীপের বাজারে শ্রীধর থোড় মোচা বিক্রী করে। নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার 
বাজারে যায়। থোড় মোচা নিমাই বড় ভালবাসে বলে দ্যাখ, শ্রীধর থোড় মোচা 
আমাকে দে। শ্রীধর দেয় কিন্তু নিমাই তার দাম দেয় না। বিনামূল্যে নেবে। শ্রীধর 
একদিন দেয় দুদিন দেয় দাম চায় না আচ্ছা নিচ্ছে নিক। কিন্তু তিন দিনের দিন 
যখন নিমাই নেয় দাম না দিয়ে তখন শ্রীধর আর থাকতে পারে না বলে নিমাই 
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পণ্ডিত থোড় মোচার দাম দাও বিনামুল্যে তোমাকে রোজ রোজ কি করে দিই? 
নিমাই পণ্ডিত দাম দেবে না কিছুতেই কিন্তু থোড় মোচা তার প্রতিদিন চাই-ই 
চাই। শ্রীধারও দাম ছাড়া দিতে চায় না - নিমাই তো জোর করে শ্রীধরের হাত 
থেকে থোড় মোচা কেড়ে নেয়। শ্রীধর বলে - ঠাকুর তুমি নিচ্ছ নাও কিন্তু দাম 
দাও। কারণ আমার তো অল্প মূলধনের ব্যবসা দাম না দিলে আমার ব্যবসা চলবে 
কি করে? এই রকম প্রেমের কলহ প্রতিদিন। নিমাই বলে শ্রীধর তুই পয়সা খরচ 
করিস্‌ না? তুই তো প্রতিদিন গঙ্গার পূজো দিস - তার জন্য তো চিনি বাতাসা 
কিনিস্‌ - তাতে তো পয়সা খরচ হয় - গঙ্গার জন্য পয়সা খরচ করিস্‌ আর 
গঙ্গার বাবা আমার জন্য পয়সা খরচ করতে তোর গায়ে লাগে? শ্রীধর এ কথা 
শুনে তো কাণে আঙ্গুল দেয় তুমি গঙ্গার বাবা সে আবার কি কথা? নিমাই তো 
তত্ব কথাই বলেছে__বিধুগ্চরণচ্যুতা গঙ্গা। 

গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে। 

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাই কিন্তু শ্রীধর তো অতশত বোঝে না। 
এইভাবে নদীয়ার বাজারে গৌরসুন্দরের নবদ্ধীপে প্রকট লীলায় এক অপূর্ব্ব 
আস্বাদন। শ্রীধর বিনা পয়সায় থোড় মোচা দিতে চায় না বটে কিন্তু নিমাই যদি 
নদীয়ার বাজারে একদিন না আসে বা আসতে দেরী হয় শ্রীধর পথপানে চেয়ে 
থাকে - তার ভাল লাগে না আজ নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার বাজারে এল না কেন 
- আমার হাত থেকে কেন কেড়ে নিল না - নিমাই পণ্ডিত হাত থেকে জোর 
করে থোড় মোচা কেড়ে নিলে শ্রীধরের বড় আনন্দ হয়। 

এখন গৌর সুন্দর তো সন্ন্যাস গ্রহণের পর নদীয়া ছেড়ে চলে এসেছেন 
নীলাচলে আছেন - নদীয়ার বাজারে তো আর যান না। শ্রীধর পথপানে চেয়ে 
থাকে। নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার বাজারে আর আসে না কেন - লোককে দেখলেই 
জিজ্ঞাসা করে। তারা বলে - ওমা তুমি শোন নি - নিমাই পণ্ডিত তো সন্ন্যাস 
নিয়ে নদীয়া ছেড়ে নীলাচলে চলে গেছেন তিনি তো আর নদীয়ার বাজারে 
আসবেন না। শ্রীধর বলে তাই না কি? নিমাই পণ্ডিত আর নদীয়ার বাজারে 
আসবে না? আমার হাত থেকে থোড় মোচা কেড়ে নেবে না? কেন? অভিমান 
হয়েছে? ইচ্ছা করে দিইনি বলে অভিমান হয়েছে তাই আর আসবে না। শ্রীধরের 
প্রাণ কাদছে তার প্রাণের প্রাণ নিমাই পণ্ডিতের জন্য। সে তো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
বিশ্বভ্তর বলে তাকে জানে না - মহাপ্রভু বলেও জানে না - সে জানে শুধু তার 
প্রাণের ঠাকুর নিমাই পণ্ডিত। তার সেই রসে ভরা বদনখানি দেখবার জন্য তার 
প্রাণের আকুলতা। এমন সময় শুনতে পেল রাঘব পণ্ডিত নীলাচলে যাচ্ছেন নানা 
সুখাদ্য সুস্বাদু দ্রব্য নিয়ে ঝালি সাজিয়ে গৌরসুন্দরের সেবার জন্য। ্রীধর ভাবে 


| 
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আমিও যাব নিমাই পণ্ডিত তো আর আসবে না কিন্ত সে তো থোড় মোচা বড় 
ভালবাসে - আমি সেই থোড় মোচা তার সেবার জন্য নিয়ে যাব কিন্তু এ তো 
সামান্য থোড় মোচা-_এ নিয়ে কি তার কাছে যাওয়া যায় - তাকে কি দেওয়া 
যায় - এই তুচ্ছ জিনিষ শ্রীধর দৈন্যবশে ভাবছেন - রাঘব পণ্ডিত কত কত 
সুখাদ্য সুস্বাদু জিনিষ এনেছেন - আর আমি এই সামান্য জিনিষ কি ভাবে দেব? 
তাই স্বভাবে দীনভাবে শ্রীধর একপাশে দীঁড়িয়েছিলেন। শ্রীধর পণ্ডিত আপন 
স্বভাবে ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন__ 


কোথা বা আছ হে 
ঝালি মাথে শ্রীধর কাদে কোথা বা আছ হে 
কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত 
নদীয়ার বাজারে আর কেন যাওনা তুমি 


আমি নিতুই চাই পথ পানে - থোড় মোচা নিয়ে বাজারে বসে নিতুই 
পথপানে চেয়ে থাকি - কতক্ষণে আমার নিমাই পণ্ডিত আসবে । আমার চিতচোর 
শচীনন্দন কতক্ষণে আসবে - আবার মনে মনে ভাবি কি জান? তুমি আমার হাত 
হতে জোর করে কেড়ে নেবে - আমি তো ইচ্ছা করে আপন স্বভাবে দেব না 
-তুমি জোর করে হাত থেকে কেড়ে নেবে সেই আশায় আশায় প্রতিদিন পথ 
পানে চেয়ে থাকি। তারপর বহুদিন দেখতে না পেয়ে নদীয়াবাসীকে জিজ্ঞাসা 
করলাম হ্যাগো! তোমরা বলতে পার আমার গৌর আর নদীয়ার বাজারে আসে 
না কেন? তারা আমাকে বলল কি জান? ওমা তুমি জান না - তিনি তো সন্ন্যাস 
না। তারপর শুনলাম সবাই আসছেন নীলাচলে - তাই তাদের সঙ্গে আমিও 
থোড় মোচা মাথায় নিয়ে নীলাচলে এসেছি। সত্যিই কি তুমি আর নদে যাবে না? 
আমার প্রাণ শচীদুলালিয়া আর কি নদে যাবে না? আর কি হাত হতে তেমনি 
করে থোড় মোচা কেড়ে নেবে না? হাত হতে কেড়ে নিয়ে তেমনি করে নাচবে 
না? গভভীরার দ্বারে দাড়িয়ে শ্রীধর আর্তিভরে বলছে - কোথা প্রাণ শচীদুলাল 
হাসিমুখে আমার পানে চেয়ে তেমনি করে কেড়ে নাও। ইচ্ছা করে তোমাকে 
দিইনি তাই কি অভিমান করে নদে ছেড়ে চলে এসেছ? এখন তো আমি 
নীলাচলেই থাকলাম তাই তোমাকে আর কেড়ে নিতে হবে না। 

নিতুই নিতুই যোগাইব 
আমি নিতুই দিব থোড় মোচা 

এই কাশীমিশ্রের ঘরে প্রাণ গৌর তোমার সেবার জন্য নিতুই দিব খোড় 

মোচা 


৪৮ রথে নীলাচলে 


কোথা প্রাণ শচীনন্দন 
আজ একবার দেখা দাও 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীধরের এই আর্তি বুকে নিয়ে অশেষ বিশেষে 
আশ্বাদন করছেন__ 
আজ সেই লীলার দিন - এই সেই গণ্তীরার "দ্বার 
ত্রিকালসত্যলীলায় আজ একবার দেখা দাও 
কোথা গৌর প্রাণ গৌর আজ একবার দেখা দাও 


এইরূপে ঝালি সমর্পিলেন শ্রীধর পণ্ডিত 
ত্রিকালসত্য লীলায় ঝালি সমর্পিলেন শ্রীধর পণ্ডিত 
রাখিলেন গোবিন্দ দাস 


কথা তো আছে অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কাজেই আজও তো 
সেই লীলা হচ্ছেন। শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী সবাই এসেছেন নীলাচলে। দময়স্তী দত্ত 
ঝালি নিয়ে এসেছেন রাঘব পণ্তিত। আবার থোড় মোচায় ঝালি মাথায় নিয়ে 
এসেছেন শ্রীধর পণ্ডিত তারা পরম শ্রীতিভরে ঝালি সমর্পণ করেছেন - তাদের 
প্রীতির দ্রব্য প্রভু করুণাময় পরম আদরে অঙ্গীকার করেছেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ 
যারা আর্তিভরে ঝালির দ্রব্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য নিয়ে এসেছেন - তাদের 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলছেন - তোমাদের প্রীতি উপহারও 
অঙ্গীকার করেছেন প্রভু - কারণ তিনি যে প্রেমভূখা প্রেম বড় ভালবাসেন প্রেমই 
তার আস্বাদ্য। বাইরের উপচারের বাধ্য তিনি নন। ভক্তের অণু উপহার প্রীতি 
মাখান হলে তিনি গ্রহণ করেন বড় আনন্দ করেআর অভক্তের ভূরি উপচার 
হলেও তা চেয়েও দেখেন না। 
বলছেন 
আমাদের একবার দেখা দাও 
শ্রীরাঘবের ঝালির গ্রীতে একবার দেখা দাও 
শ্রীধরের ঝালির ধ্রীতে একবার দেখা দাও 
হা গৌর প্রাণ গৌর বড় আশা করে এসেছি মোরা একবার দেখা দাও 
একবার দাড়াও, রহ 


রথে নীলাচলে ৪৯ 
আমরা শুধু একবার দেখব 


এ চিতচোরা মূরতিখানি শুধু একবার দেখব 
তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না 
কারণ কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখব? তাকে তো একমাত্র ভালবাসা দিয়েই 


বাঁধা যায় - অন্য কিছু দিয়ে তো বাঁধা যায় না। মা যশোমতী গোপালকে যে 
বেঁধেছিলেন ওটি রজ্জু নয়, মায়ের অফুরম্ত বাৎসল্য প্রেম রজ্জু হয়ে গোপালকে 
বেঁধেছে - এ রজ্জুর উপাদান হল মায়ের অজস্র ঘন বাৎসল্য প্রেম - বাইরে দেখা 
যাচ্ছে দড়ি - প্রেম না হলে তাকে সতব্রত মুনি প্রণাম করবেন কেন? দাম অর্থাৎ 
দড়িকে মুনি প্রণাম করছেন 

নমস্তে তু দানে স্ফুরদ্দীপ্তিধান্ে - (দামোদরা- ) 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজ দৈন্যে হেন. 


ভালবাসিতে পারি নাই বলে তাই এসেছে পালাইয়ে 
শুধু একব' ! দেখব 


গৌর এখানে থেকে সুখ পায় এটি মনে করে আমাদেরও সুখ। কারণ তাঁর 
সুখেই আমাদের সুখ। এর নামই ঘন প্রেম প্রেমের এইটিই লক্ষণ 
কৃষ্ণসুখৈকতাৎপৰ্য্য তার নামই প্রেম । এ রসের বদন ছাড়া আর আমাদের কিবা 
আছে? এ হরিবোলা রসের বদন শুধু একবার দেখব। রাঘব পণ্ডিত গোবিন্দদাস 
তাদের গৃহবাসী গোরাশশীকে দেখালে দেখাতে পারেন কিন্ত শ্রীগুরুপাদপন্মের 
করুণা তো সকলের ওপরে। তাই শ্রীগুরুপাদপন্মের আনুগত্যে শ্রীগুরু অনুগত 
শ্রীলবাবাজী মহারাজ নিজ গুরু পাদপদ্ম শ্রীল রাধারমণ চরণদাসদেবকে সম্বোধন 
করে আর্তিভরে বলছেন__ 

একবার দেখাও হে 

নিতাই গৌর প্রেমের পাগল তুমি তো নিত্যলীলায় কাছে থাক - তুমি তো 
এখানে আছ। তুমি একবার দেখাও। তুমি তো প্রকটলীলা দেখাবে বলেছিলে 
কিন্তু ফাকি দিয়ে লুকাইলে - আমরা তো নিজে থেকে আসি নি - তুমিই তো 
কৃপাকর্ষণে টেনে এনেছ। তোমার অহৈতুকী কৃপা স্বভাবে নিজগুণে এনেছ টেনে 
তাই হে পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব একবার দেখাও কাকে দেখাবে যদি প্রশ্ন কর - 
তাও বলি যিনি কনকরুচির গৌর সব্র্বচিত্তৈক চৌর সোণার বরণ গৌর - 
সকলের চিত্ত চুরি করাই যার স্বভাব - আবার স্বভাবে যিনি মধুর দেহ প্রকৃতি 
মধুর দেহ আবার পূর্ণ লাবণ্য গেহ - আর এক মুখে কত বলব? যিনি 
সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার মহাভাবের আধার সেই তোমার গৃহবাসী 
গোরাশশী একবার দ্রে়াও হে। 


৫০ রথে নীলাচলে 


গৌর দেখবার জন্য কি আকুলতা কি ব্যাকুলতা মনের কি ছটফটানি অবস্থা 
গৌর না দেখলে যেন প্রাণ বাঁচে না - এমনই আর্তি। কারও কোন জিনিষ হারিয়ে 
গেলে যেমন যাকে সামনে দেখে তাকেই জিজ্ঞাসা করে তুমি আমার -এই 
জিনিষটা কোথায় আছে জান? সেই হারান জিনিষ পাইয়ে দিতে পার? এখানেও 
তেমনি শ্রীলবাবাজী মহারাজ গৌর দর্শনের আর্তি বুকে নিয়ে বলছেন-__ 
কই কথা তো কইছ না 
তবে কি গৌর দেখাবে না 
হায় আর কার কাছে যাব 
কে প্রাণ গৌর দেখাইবে আর কার কাছে যাব 
শ্রীগৌড়মগ্ডল হতে তোমরা সবাই তো এসেছ 


প্রভু নিতাই অদ্বৈত সাথে সবাই তো এসেছ 
এই কাশীমিশ্রালয়ে বিহরিছ প্রাণ গৌর সনে 
কোথায় আছ প্রভূ নিতাই একবার দেখাও হে 
কোথায় আছ সীতানাথ একবার দেখাও হে 
কোথায় আছ ঠাকুর নরহরি একবার দেখাও হে 
সে চিতচোরা মূরতি খানি. একবার দেখাও হে 
কে কেউ তো কথা কইলে না 

প্রাণ গৌর দেখালে না কৈ কেউ তো কথা কইলে না 

ণ তবে আর কারে সুধাব 


* দর্শনের জন্য এই উৎকণ্ঠু - এর নামই সমুতকণ্ঠা - প্রেমের আগের যে, অবস্থা 
যার নাম ভাব - তার আবার অঙ্কুরিত অবস্থার অনেক লক্ষণের মধ্যে এই 
সমুৎকষ্ঠা একটি লক্ষণ-_ 
_ আমরা একবার দেখব 
হৃদিপটে একে লব 
ভক্ত বাৎসল্য লীলা 
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের বিহার হৃদিপটে এঁকে লব 
হা গৌর প্রাণ গৌর বলে শুধু বসে বসে কাদব 
চিতচোর চূড়ামণি একবার দেখা দাও 


উন্মাদবৎ ন তু উন্মাদঃ। কেন উন্মাদ বললে দোষ কি? পাগল যেমন কখনও 
হাসে কখনও কাঁদে কখনও চিৎকার করে কখনও ন্যাচে আবার আনন্দে গান 
করে প্রেমিকভক্তও তো সেই রকমই আচরণ করে। তকে-প্রমিক ভক্তকে উন্মাদ 


রথে নীলাচলে ৫১ 
না বলে উন্মাদবৎ অর্থাৎ পাগলের মত বলা হল কেন? আচরণ একরকম বটে 
কিন্তু তফাৎ আছে। উন্মাদের মস্তিক বিকৃত সে ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বুদ্ধি করে গ্রাহ্যকে 
গ্রাহ্যবুদ্ধি করতে পারে না অবস্তুকে বস্তু বুদ্ধি করে বস্তুকে বস্তু বুদ্ধি করতে 
পারে না। কিন্তু প্রেমিক ভক্ত ত্যাজ্যকে ত্যাজ্য বুদ্ধি করে আর গ্রাহ্যকে গ্রাহ্য বুদ্ধি 
করে। বস্তুকে বস্তু বুদ্ধি করে আর অবস্তুকে অবস্ত জ্ঞান করে কারণ তার মস্তিষ্ক 
বিকৃত নয়। সে সুস্থ মত্তিদ্ধ। বস্তু বলতে ভগবান বুঝায় আর অবস্ত হল ভগবান 
বাদ দিয়ে আর যা কিছু। প্রেমিক ভক্ত ভগবান ছাড়া এবং তার সম্পর্ক ছাড়া 
আর কিছু নেয় না বরং আমরা যাকে আঁকড়ে ধরি ধন মান প্রতিপত্তি লাভ পূজা 
প্রতিষ্ঠা - তা প্রেমিক ভক্ত থু থু করে ফেলে দেয় কি মনে করে - বিষয়ে গৌর 
মেলে না বলে। কিন্তু উন্মাদ যে সে আমরা যা ফেলে দিই ত্যাজ্য বুদ্ধি করে 
ছেঁড়া কাপড় ভাঙ্গা বোতলকুচি জগ্তাল এই সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে সযত্বে পুটলি 
বাধে - যেন কত আদরের জিনিষ - কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃত। তা ছাড়া 
পাগলের হাসা কাদা নাচা গাওয়ার মধ্যে কোন কারণ নেই অকারণে করে - 
কিন্তু প্রেমিক ভক্ত যে হাসে কাদে নাচে গায় তাতে কারণ আছে - এটি অকারণে 
নয়। ইষ্ট দর্শনে আনন্দে হাসে নাচে গান করে আর অদর্শনে দুঃখে কাদে আর্তি 
জানায়। 

তাই শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রেমের চরম সীমায় আস্বাদনে বলছেন হা গৌর 
প্রাণ গৌর তোমার অদর্শনৈ বসে বসে কীদব অদর্শনের ব্যথার পরেই প্রাণভরা 
উৎকঠা নিয়ে আর্তি জানাচ্ছেন - একবার দেখা দাও। শুধু নিজের জন্য নয় - 
জগজীবের প্রতি দরদী হয়ে বলছেন 

যাক্‌ সব ঘরে ফিরে তোমা ধনে হৃদে ধরে 
তোমা লয়ে করুক সংসার 

গৌর লয়ে সংসার করলে তার মায়াবন্ধন অনায়াসে মোচন হয়ে যাবে, যে 
মায়াবন্ধনে জীবের বার বার গতাগতি দুঃখের আকর। জগজীবের প্রতি 
আশীবর্বাণী উচ্চারণ করে বলছেন - জগবাসী নর নারী হা গৌর প্রাণ গৌর বলে 

শ্রীকৃষ্তচৈতন্য শচীসুত শুণধাম। 
এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম।। 
ভাই ভাই ভাই মিলে প্রাণভরে গান করুক 
রাঘব শ্রীধরের সেবার বাধ্য জয় প্রাণ শচীসুত 
রাঘবের শ্রীধরের ঝালি সমর্পণ লীলা এইভাবে প্রাণভরে আস্বাদন করে 


৫২. রথে নীলাচলে 
বাবাজী মহারাজ গম্ভীরার দ্বারে গণ্ভীরার গুপ্তনিধি গণ্ভীরানাথের শ্রীচরণে আকৃতি 
জানাচ্ছেন 

কাল একবার দেখা দিও 


এই নিবেদন শ্রীচরণে কাল একবার দেখা দিও 
গুণ্ডিচা মাজ্জনকালে কাল একবার দেখা দিও 
দেখব তোমার মাঙ্জনরঙ্গ 
শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে দেখব তোমার মাজ্জনরঙ্গ 
প্রাণে প্রাণে বলি গোরা গোরা দেখব তোমার মাজ্জনলীলা 
তোমার গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা নয়নভরে দেখব মোরা 


এর আগে শ্রীল বাবাজী মহারাজ আর্তি জানিয়েছেন একবার দেখা দাও এখন 
আবার বলছেন কাল একবার দেখা দিও। এই দুই পদের মধ্যে একটু কথা 
আছে। একবার দেখা দাও শুনে মনে হয় দেখা পাননি তাই দেখা দেবার জন্য 
্রার্থনা। কিন্তু কাল একবার দেখা দিও এ কথা তো দেখা না পেলে বলা যায় 
না। তাহলে দেখা পেয়েছেন তাই বলতে পারছেন কাল একবার দেখা দিও। 
যেমন কেউ কারো বাড়ীতে এসেছে সে যাবার সময় বলা হয় কাল আবার 
এসো। এখানেও তেমনি আজ তো দেখা পেলাম কাল আবার দেখা দিও। 
শ্রীত্রীঝালিসমর্পণ লীলার পরদিন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে শ্রীত্রীগুপ্ডিচা সার্জ্জন 
লীলা তাই শ্রীপাদের প্রার্থনা 

গুণ্ডিচামার্জ্জন কালে কাল একবার দেখা দিও 

মনে হতে পারে তাহলে কি এ কথা দুটি পরস্পর বিরোধী? অথবা দেখা 
পেয়েও বলছেন দেখা পাইনি। তা যদি হয় তাহলে তো মিথ্যা কথা বলতে হয়। 
কিন্তু ও স্বরূপে তো মিথ্যা কথা হয় না। তাহলে সমাধান কি? বিরোধীও নয় 
মিথ্যা তো নয়ই। দেখা পেয়েছেন অথচ দেখেছি এটি মনে হচ্ছে না আস্বাদনের 
আতিশয্যে। কারণ যতই আস্বাদন যতই দর্শন ততই অভাব। এ অভাব জেগে 


্ীযুনিগলিত এই অক্ষরসুধা।শীমতী রাধারাণী ললিতাভীর ভরীমুখে কৃষ্ণ নাম 
শুনে বলেছেন সখি, এ কৃষ্ণ কে? এ নাম তো কখনও শুনিনি - সখি, তোর 


রথে লীলাচলে ৫৩ 
গায়ে হাত দিয়ে বলছি আমি কৃষ্ণ কখনও দেখিনি! এর নাম পিপাসা, এর নাম 
তৃষ্ণা এর নাম অনুরাগ। 

কিন্তু প্রেমের রাজ্যের স্বভাব হল একা ভোগ করে ভাল লাগে না সকলকে 
ভোগ করাতে ইচ্ছা করে। নিজের আস্বাদন আনন্দ সকলকে দিতে ইচ্ছা করে। 
কারণ আনন্দ বড় উদার সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। তাই শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ ভূরিদাতা স্বরূপে বলছেন__যাও নগরে নগরে বল গিয়ে নরনারীকে- 
কাল হবে গুপ্ডিচা মার্জন। তোমরা যেও নীলাচলবাসী কাল হবে গুশ্ডিচা মার্জনি। 
গৌর আজ্ঞা শিরে ধরি বল সবে গৌরহরি। যেও নীলাচলবাসী দেখাব সবে 
গোরাশনী। এখানে ধরা পড়ে গেছেন। দেখাব সবে গোরাশশী - যে নিজে না 
দেখে সে তো দেখাতে পারে না। নিজে দেখেছেন তাই বলছেন দেখাব সবে 
গোরাশশী - তার কৃপায় দর্শন এইটিই ভরসা, গৌরহরি বোল হরি বোল - 
শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বোল। 


রাঘবের ঝালি সমপর্ণ লীলা কীর্তন সম্পৃর্ণ। 


৫৪ বথে নীলাচলে 


শ্ৰীশ্ৰীগুণ্ডিচা মাৰ্জ্জন লীলা কীর্তন 


শর্তরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল। 


ভজ নিতাই গৌর রাধে খ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 


“আজুরে শ্রীজগন্নাথের গুণ্ডিচামার্জ্জন।” 


্ীশ্রীজগনাথ দেবের শ্রীশ্রীরথযাত্রা লীলা নীলাচলে সুপ্রসিদ্ধ। এই রথযাত্রার 
তাৎপৰ্য্য হল শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাজী রথে করে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে যান 
আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে। এর পর শুক্লা নবমী তিথি পর্য্যন্ত স্রীত্রীগুিচা 
মন্দিরে অবস্থান করেন। শুক্লা দশমী তিথিতে আবার নীলাচলে শ্রীমন্দিরে ফিরে 
আসেন যাকে পুনর্যাত্রা বা উণ্টোরথ বলা হয়। প্রচলিত কথায় বলা হয় জগন্নাথ 
মাসীর বাড়ী যাচ্ছেন এবং মাসীর বাড়ী থেকে আবার উল্টোরথের দিন শ্রীমন্দিরে 
ফিরে আসেন। এই গু্ডিচা মন্দিরকেই চলিত কথায় বলা হয় মাসীর বাড়ী। কিন্তু 
এর ভেতরে একটু রহস্য আছে। শ্রীক্ষেত্রে যেখানে জগন্নাদেবের শ্রীমন্দির সেই 
জায়গাটির নাম নীলাচল এখানে এশ্বর্য্যের ভূমি - বিরাটত্বই এশর্য্য। এখানে সবই 
বিরাট - শ্রীমন্দির বিরাট রথ বিরাট 

পথ বিরাট সমুদ্র বিরাট তাই নীলাচল যেন দ্বারকা ভূমি - দ্বারকার যেমন 
উম্বর্য্ের মেলা। ভগবান শ্রীকৃষ্চন্দ্রই তো জগন্নাথ। তিনি দ্বারকায় আছেন 


রথে লীলাচলে ৫৫ 


এসেছেন ব্রজবাসী পিতা মাতা সখা সখী রাধা আদি ব্রজরামা সকলকে ছেড়ে 
এসেছেন সত্য কিন্তু যাদের ছেড়ে এসেছেন তাদের চিত্তাতেই তো বিভোর । তাই 
দ্বারকার কৃষ্ণ যেন বনবাসী তপস্বী খবি। ব্রজের ধ্যানে বিভোর! স্বপ্নে নর জাগ্রত 
দশাতেই রুক্সিণী দেবীকে ডাকতে গিয়ে রাধারাণীর নাম করেন সত্যভামা দেবীকে 
ডাকতে গিয়ে চন্দ্রাবলীর নাম করে ফেলেন। এরকম গোত্রস্থলন তার প্রায়ই হয়। 
গোত্রশ্বলন বলা হয় একটা কথা বলতে গিয়ে আর একটা কথা বলে ফেলা ।? 
মহিবীরা তো লজ্জায় মরে যান। আমরা কি রূপে গুণে কিছু কম? আমরা প্রভুর 
মন ভোলাতে পারলাম না আর ব্রজের সেই গয়লানীরাই প্রভুর মন প্রাণ কেড়ে 
রেখেছে। 

তাই শ্রীকৃষ্ণন্দ্রের মনে হচ্ছে - কয়েক দিনের জন একটু বুন্দাবনভূমি থেকে 
ঘুরে আসি। তাহলে মনে শাস্তি পাব। কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় 
না। দ্বারকা মন্দির থেকে যাওয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীর অনুমতি চাই। প্রধানা মহিষী 
শ্রীমতী রুঝ্মিণীদেবীকে প্রভূ কথাটা বললেন। কিন্তু তার তো অনুমতি হয়ই না 
বরং বললেন ব্রজে যাওয়া হবে না। এখানে থেকেই আপনি ব্রজের কথা ভুলতে 
পারেন না বৃন্দাবনে গেলে হয়ত আর ফিরেই আসবেন না। না বৃন্দাবন যাওয়া 
হবে না। প্রভু তো অনুমতি পাবার জন্য কত খোসামোদ করছেন কিন্তু দেবীর 
আর অনুমতি হয় না। এই অনুমতি নেবার জন্য পনের দিন কেটে গেল। জগন্নাথ 
দেবের স্নান যাত্রার পরদিন থেকে যে শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে আবার 
অমাবস্যা অর্থাৎ রথযাত্রার আগের আগের দিন শ্রীমন্দিরের দরজা খোলে - এই 
পনের দিন, জগন্নাথদেবের অদর্শন যাকে অনবসর কাল বলা হয় - এর কারণ 
& একটাই - অনুমতি পেতে পেতে পনের দিন সময় লাগল। পাণ্ডা ঠাকুরদের 
এই আদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন-_জগন্নাথের জুর হউছি। 
জগন্নাথের জুর হয়েছে। ওটা কোন কথা নয়। দেবীর যখন কিছুতেই অনুমতি হয় 
না অথচ ব্ৰজে যাবার জন্য প্রভুর মন বড়ই ব্যাকুল তখন প্রভু বললেন-_আমি 
তো একা যাব না -দাদা বলাই সঙ্গে যাবেন - তাহলে তো আপত্তি নেই। মহিষী 
বলেন-_না দাদা গেলেও হবে না - কারণ দাদা পাগল মানুষ - কখন কোথায় 
থাকবেন - আর আপনি কি করবেন। তখন প্রভু বললেন তাহলে সুভদ্রা ভনী 
সঙ্গে যাবে - তাহলে তো হবে? দেবী বলেলেন-_ভন্মী যদি যায় তাহলে 
কাঁদিনের জন্য যেতে পারেন। এই অনুমতি হল। এখন ব্রজে তো যাবেন কিন্ত 
সে ব্রজ কোথায়? শ্রী্রীওণ্ডিচা মন্দির যেখানে সে জায়গাটির নাম হল সুন্দরাচল 
_ সেখানে নির্জন স্থান বাগান নারিকেল বন - আরাম মাধুর্যযময়ী ভূমি - দেখলে 
মনে হয় যেন ঠিক বৃন্দাবন। তাই জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাজী যে রথবাত্রার 


৫৬ রথে লীলাচলে 


গুণ্ডিচামন্দিরে আসেন তার তাৎপর্য হল তারা আসছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে ব্রজের 
কৃষ্ণ ব্রজের জীবন ব্রজে আসছেন। ব্রজবাসীর ব্রজরামাদের তাই বড় আনন্দ কারণ 
তারা তো গোবিন্দ ছাড়া আন জানে না। তাদের প্রাণের প্রাণ অনেকদিন পরে 
আবার ফিরে আসছে। 

নিত্যলীলায় গোবিন্দজী রাধারাণীকে সঙ্কেত জানান কোন দিন কোন কুপ্রে 
তার মিলন হবে। তাদের তো ইসারায় কথা হয় ঠারে ঠোরে কথা হয়। কারণ 
বাদিনীর দল তো সৰ্ব্বদাই আছে। কখনও কৃষ্ণ নিজের কেশ স্পর্শ করে সঙ্কেত 
করেন তখন রাধারাণী বুঝে নেন ও কেশর কুঞ্জে মিলন হবে। তখন সথীদের 
সঙ্গে রাধারাণী কেশর কুঞ্জে যান এবং কুঞ্জ সাজান - প্রাণবধু আসবে তার জন্য 
সব রকম সুখসজ্জা মঙ্গল আচরণ তৃপ্তিতে তাদের বুক ভরে যায় - অনাবিল 
আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে হৃদয়। 

আজ সেই গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা - এর তাৎপর্য গুণ্ডিচা মন্দির ব্রজের নিকুপত 
সেই নিকুঞ্জ সঙ্জায় যাচ্ছেন প্রাণ শচীনন্দন - যিনি রাধিকাভাবিত মতি রাধাভাবে 
ভোরা গোরা। কারণ রাধারাণীর ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করে শ্রী গোবিন্দ রসরাজ 
ব্রজেন্দ্র নন্দন আজ নদীয়ার গৌর হয়েছেন তারপর যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
নীলাচলে শ্রীগন্ভীরা মন্দিরে আছেন তখন তিনি তো বিশুদ্ধ রাধা। কারণ 
রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্যই গোবিন্দের গৌর অবতার। এইটি গৌর আর্বিভাবের 
মুখ্য কারণ। গৌরসুন্নর যদি সন্ন্যাস গ্রহণ না করতেন তাহলে রাধারাণীর প্রেম 
আস্বাদন সম্ভব হত না - রাধারাণীর প্রেমের প্রতিদান দেওয়াও সম্ভব হত না। 
সেই সন্ন্যাসী সৰ্ব্বত্যাগী গৌর আজ রাধাভাবে ভোরা বিশুদ্ধ রাধা ব্রজের জীবন 


ব্ৰজে আসছেন - নিশি শেষে স্বপ্নে দেখেছেন। বিরহে আকুল সদা রাধিকা ভাবিত 
মতি ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার 


অর্থাৎ রাধারাণী ব্রজের নিকুগ্ সাজাতে যাচ্ছেন প্রাণবধু আসবে বলে। এই পরম 
রসময়ী মধুর লীলা শীল বাবাজী মহারাজ প্রাণভরে কর্তনের মাধ্যমে আহান 
করবেন কিনতু আাদনের মুলে তো শুরুক্পা। গুরুকূপা ছাড়া তো আস্থা হনে 


রথে নীলাচলে ৫৭ 
না। তাই প্রথমেই অভাব জাগছে - শ্রীগুরুদেবের প্রকট লীলায় যেমন তার 
আনুগত্যে লীলা কীর্তন করেছেন আজ শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটে প্রাণে বিরহ বেদনা 
নিয়ে আর্তিভর শ্রীপাদ বলছেন 

“আজুরে শ্রীজগানথেব গুপ্ডিচামার্জন। 
হায় রে হেনদিনে কোথা প্রভু জ্ীরাধারমণ।। 
গুণ্ডিচা মন্দির মার্্জনে আজ কার সঙ্গে যাব মোরা 

মধুর নীলাচল পথে প্রাণ গৌর লীলা গাইতে গাইতে আজ কার সঙ্গে যাব 
মোরা 

ও পাগলা প্রভু রাধারমণ একবার এস হে ও নিতাই গৌর প্রেমের পাগল 
একবার এস হে নইলে কে বা ভোগ করাইবে ৷ নিতাই গৌর প্রেমের পাগল 
আজ তেমনি করে চল প্রভু । তোমার প্রিয়গণ সঙ্গে লয়ে তেমনি করে চল প্রভু। 
গৌরাঙ্গের ভাবোল্লাস লীলা গাইতে গাইতে আজ তোমার সঙ্গে যাব মোরা 

ভাবাবেশে গাও তুমি 

ভাবাবেশে গান কর 

গুণ্ডিচা মার্জন লীলা ভাবাবেশে গান কর 

ভাবাবেশে গাও গৌর লীলা 
তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাইব মোরা - চির শুরু অনুগত শ্রীপাদের আস্বাদন। 
শ্রীশচীনন্দন রাধিকা ভাবিত মতি স্বরূপ দামোদরজী রায় 
রামানন্দের হাতে ধরে বলছেন 
ও ললিতে ও বিশাখে 
শুন শুন প্রাণসখি 
আজ নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন - এখন তার 
অনুকূল লক্ষণ কিছু দেখছি। কাল নিশি পরভাতে পরাণবধু ব্রজে আসবে 

বহুদিন পরে ব্রজে আসছে - তাই চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
আসবে আমার প্রাণবধুয়া চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 


(ঝাজপিঠা মঠ হইতে যাত্রা) 
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
প্রিয় নর্মসখী সাথে চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
এত বলি গৌর কিশোরী 


সজ্জা সম্ভার সঙ্গে লয়ে 
মৃৎকুম্ত কাখে করি 


৫৮ রখে নীলাচলে 


চল চল প্রাণ সহচরী 
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
আসবে আমার প্রাণবধুয়া চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
(পথে যাইতে যাইতে) 
রাধিকা ভাবিত মতি প্রাণ গোরা রায় পথে নেচে নেচে যাচ্ছেন। রাধারাণীর 
দুই পাশে ললিতা বিশাখা স্বরূপ দামোদরজী ও রায় রামানন্দ। গৌর কিশোরী 
হেলে দুলে যাচ্ছেন সঙ্গে আছেন নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী আর দক্ষিণে মধুমতী নরহরি 
আর পারিষদ সহচরীগণ চারিদিকে ঘিরে আছেন। নিতাই গদাধর নরহরির হাত 
ধরে হেলে দুলে গৌরকিশোরী যাচ্ছেন। কারণ পরিকর তো ভিন্ন নয়। বলা 
আছে এরাই তারা তারাই এরা! ব্রজে যারা ছিল তারাই নদীয়া লীলায় এসেছেন। 
নিতাই স্বরূপে অনেকে আছেন - বলদেব সেবক বিগ্রহ অনঙ্গমঞ্জরী রোধারাণীর 
ভগ্নী) আবার নিতাই রাধারাণীর স্বরূপ । তাই মহাজন বলেছেন 
অতিগূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। 
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে।। 
রাধার ভগিনী শ্যাম সোহাগিনী নিতাই নিতু সে সেবে। 
কোটি শশধর বদন সুন্দর সখা সখী বলদেবে।। 
বিংশতি ভাব ভূষণ পরি হেলে দুলে যায় গৌরকিশোরী - বিংশতি ভাব হল 
পূৰ্ব্বরাগ অর্থাৎ যখন রাধারাণীর কৃষ্ণ্দর্শন হয়নি - শুধু কৃষ্ণ নাম কানে 
শুনেছেন - বাঁশী শুনেছেন আর বিশাখা সখীর অঙ্কিত কৃষ্ণ চিত্রপট দর্শন 
করেছেন তখনই কৃষ্ণ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা - এর নাম পূর্ব্বরাগ তখন থেকে 
আরভ করে আর মিলনের চরম সীমা যার নাম সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান অবস্থা - এই 
সব অবস্থা রাধারাণীর স্বরূপে যুগপৎ প্রকাশিত - এর নাম বিংশতি ভাব। গৌর 
কিশোরী স্বরূপে রাধারাণীর এই বিংশতিভাব যুগপৎ প্রকাশিত - সেই 
বিংশতিভাব হিল্লোলে হেলেদুলে নীলাচল ব্রজের পথ আলো করে মনোবৃত্তি 
সহচরী সঙ্গে নিয়ে নিকুঞ্জ সাজাতে যাচ্ছেন - সহচরীদের বলছেন-_ 
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
আসবে আমার প্রাণবধুয়া . 
হেলে দুলে যায় গৌর রাধা 
বলে পূরবে আমার মনসাধা 
-_ পুৱাতে অপূর্ণ সাধা হেলে দুলে যায় গৌর রাধা 
অজেন আসব গোপী মনোরথ পূরাতে আসছেন। গৌর আজ ভাবাবেশে 


রথে লীলাচলে ৫৯ 


নটিনী হয়েছেন। প্রাণ গৌরাঙ্গের গমনই নটন বচনই গান। নটিনী মূরতি গৌর 
চলে যেতে নেচে যেছে। পদকর্তা বলেছেন-- 
কইছে মনে হচ্ছে যেন পঞ্চম রাগ জিনি কতশত কোকিল কুহরিছে - না না 
তাতেও তুলনা হয় না - যেন অমিয়া সিন্ধু উথলিছে। জগৎ অমৃতময় করবে বলে 
যেন অমিয়াসিদ্ধু উথলিছে। আবার এ স্বরূপে মধুর চাহনি আকর্ষণ। যার প্রতি 
হরি বলে একবার কৃপা নয়নে চাইছেন তারই আঁখি মন হরণ করছেন। শুধু তাই 
নয় - তার স্বভাব জাগায়ে দিচ্ছেন - ব্রজগোগীর স্বভাব জাগায়ে দিচ্ছেন। 
এইভাবে নীলাচলে যত নরনারী সকলকে করলেন গোপনারী। 
গোরা চাহনি কি বা মধুর 
জাগল স্বভাব বরজ বধুর 

আজ নিশি প্রভাত হলে কাল সকালে আমার পরাণবধু আসবে তাই গৌর 
কিশোরীর আজ আনন্দের সীমা নেই। গোরা রাধা যেন ধৈর্য্য হারা হয়ে গেছেন 
বলছেন-_কাল আসবে বংশীধারী আজ কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি। নীলাচল ব্রজের 
পথ আলো করে ভাবহিল্লোলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে 
জগন্নাথের সিংহদ্বার পেরিয়ে গুপ্তিচা মন্দিরের দিকে যেতে যে দিকে পথ বা 
দিকে চলে গেছে নরেন্দ্র সরোবরের দিকে যাকে চন্দন সরোবর বলে যেখানে 
চন্দন যাত্রা উৎসব হয় এই চন্দন সরোবরের তীরে সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী 
এবং তার সুযোগ্য শিষ্য কুলদানন্ ব্রহ্মচারীজীর সমাধি মন্দির বড় দাণ্ড অর্থাৎ 
প্রশস্ত রাজপথের এখানটিতে যখন এসে গৌরকিশোরী পৌঁছেছেন তখন 

হাঁসি হাসি মিলল আসি 

সীতানাথ পৌর্ণমাসী হাসি হাসি মিলল আসি 

লীলা সংগঠনকারিণী অঘটন ঘটন পটীয়সী দেবী পৌর্ণমাসীই এই গৌর 
লীলায় সীতানাথ অদ্বৈত আচাৰ্য্য প্রভু। এই সীতানাথের বংশেই জন্মগ্রহণ 
করেছেন সাধু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী - তাই নিত্যলীলায় তার সমাধিতে নিত্য 
স্থিতি স্মরণ করে শ্রীল বাবাজী মহারাজ এইখানে আস্বাদন করছেন সীতানাথ 
পৌর্ণমাসী এসে হেসে গৌরকিশোরীর কাছে উপস্থিত হলেন, শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ অক্ষর দিয়েছেন - যা হতে এই সব খেলা সেই সীতানাথ পৌর্ণমাসী। 

গৌরলীলাতে সীতানাথ অদ্বৈত আচাৰ্য প্রভুই তো গৌর আনা ঠাকুর। 
তিনিই তো কেঁদে কেঁদে গঙ্গাজল তুলসীদল তার প্রভু মদন গোপালের চরণে 
অর্পণ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন - আনিয়া দেখাব বলে। আমার গৌরাকৃতি মদন 
গোপাল আনিয়া দেখাব বলে। অদ্বৈত হুঙ্কারেই তো গৌর আবির্ভাব। 


৬০ রথে নীলাচলে 


অদ্বৈত হঙ্কারে সুরধুনী তীরে আইল্য নাগর রাজ। 
তাহার পীরিতে আইলা তুরিতে উদয় নদীয়া মাব।। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করছেন - গৌর কিশোরীকে 
প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায় যেতে দেখে দেবী গৌর্ণমাসী অবাক্‌ হয়ে গেছেন 
- বলছেন-_ 
পৌর্ণমাসী করে ধরে বলে ও কিশোরী - কোথা যাও দিবাভাগে 
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাথে সখী সঙ্গে অনুরাগে দিনের বেলায় কোথায় যাচ্ছ? 
পৌর্মাসীর কথা শুনে আবেশে গৌরকিশোরী বলছেন__ 
বলে গুনগো মা পৌর্ণমাসী 
দুঃখের নিশি পোহাল আসি 
আজ ভোর বেলায় এক সুন্দর সুখময় স্বপ্প দেখেছি - প্রেসিদ্ধি আছে ভোরের 
স্বপন সত্য হয়) কাল ব্রজে আসবে প্রাণের বংশীবদন - ব্রজের জীবন ব্রজে 
আসবে। পোহাইলে দুঃখের নিশি ব্রজে আসবে কালশশী। তাই মনসাধে কুঞ্জ 
সাজাতে দিনের বেলায় যাচ্ছি। আজ কুঞ্জ সাজাব কাল পরাণবধু পাব। 
গৌরকিশোরীর এই কথা শুনে দেবী পৌর্ণমাসীর তো আনন্দ আর ধরে না। 
মৃদু মন্দ মন্দ হাসে পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে - এত আনন্দের কারণ কি? রাই 
কানু একাসনে আবার দেখব কুঞ্জবনে। কারণ ব্রজলীলায় তো রাধাগোবিন্দের 
মিলন সৰ্ব্বদা হয় না। অষ্টকালীন লীলা যাঁরা স্মরণ করেন তারা তো জানেন - 
সেখানে কভু মিলা কভু অমিলা। কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ। দেবী পৌর্ণগাসী 
কত যত্ব করে কত চেষ্টা করে রাধারাণী রাধারমণের মিলন সংগঠন করেন। 
দেবী ভাবছেন তাহলে তো আজ আমার পরম সৌভাগ্য - আবার যুগল দর্শন 
হবে। তাই 
দেবী পৌর্ণমাসী সুখে ভাসে 
গৌরকিশোরীর বারে বারে মনে হচ্ছে__ 
আজ কুঞ্জ সাজাব নবসাজে 
হেরিতে ব্রজ নব যুবরাজে সহচরী চল গো সবে 
আজ কুগ্ত সাজাব মনের মত 
কাল আসবে ব্রজের মনমথ 
আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে 
কাল প্রভাতে পাব প্রাণবধুকে 
ভাবোন্মাদে ভোরা গোরা বলে - আজ 
(্রীশ্রীগুণ্ডচা দ্বারে আগমন) ১:১২ 


রথে নীলাচলে ৬১ 


রাধাভাবে ভোরা গোরা গুণ্ডিচার দ্বারে এসে রামরায়ের হাতে ধরে 
বলছেন-_ললিতে ও বিশাখে - রাধারাণীর প্রিয় সহচরী গৌরসুন্দর এখানে 
বিশুদ্ধ রাধা কুঞ্জ সঙ্জার জন্য বৃন্াদেবীকে ডাকতে বলছেন - কারণ কুপ্সত্জার 
ভার তো বৃন্দাদেবীর ওপর দেওয়া আছে। সামনে বৃন্দাদেবীকে দেখে আবেশে 
গৌরকিশোরী বলছেন 





শুন ওগো বনদেবী 
আজ নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন 

ব্ৰজে আসবে ব্রজের জীবন কাল নিশি পরভাতে তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে সবাই 
কুপ্ত সাজাও। আমার প্রাণবঁধুয়া আসবে। সবর্বতোভাবে মঙ্গল আচরণ কর। 
পূৰ্ণঘট স্থাপন কর নিকুপ্রের প্রতিদ্বারে কদলী আরোপণ কর। আত্র-পল্লব সারি 
সারি বেঁধে দাও। ব্রজের মনমথ ব্রজে আসবে তাই আসবার কুগ্জপথ ভাল করে 
সাজিয়ে দাও - কি দিয়ে সাজাবে তাও বলে দিচ্ছি। কুঞ্জ বনের বনে বনে গিয়ে 
পুষ্প চয়ন কর - কেমন পুষ্প - সুশন্ধি আর সুকোমল ফুল সব তুলে আন - 
তার বোটা খসিয়ে দাও। কারণ বৌটাতেও একটু কঠিনতা থাকবে। তাই বৃস্তচ্যুত 
সুগন্ধি সুকোমল ফুল দিয়ে কুঞ্জের পথ সব ঢেকে দাও এ পথে চরণ নিক্ষেপ 
করে আমার প্রাণবধু আসবে তার চরণযুগল তো কমল হতেও কোমল অতি 
সুকোমল। সুতরাং তার চরণে যেন আঘাত লাগে না ফুলের বৌটার কাঠিন্যও 
যে তার কাছে অসহ্য - তাতেও তিনি ব্যথা পাবেন! এই অনুভবে রাধাভাবে 
ভোরা গোরা বলছেন 

যেন লাগে না আমার বধুর পদে - যখন আসবে কুপ্জপথে মনসাধে সবাই 
মিলে সাজাও নিভৃত নিকুঙ্জ। কুণ্জে আসবে কুপ্রবিহারী। ব্রজের জীবন ব্রজে এলে 
আমাদের দুঃখের নিশি অবসান হবে। তখন সুখের প্রভাত উদয় হব। গোপীর 
মনোরথ পূরাবার জন্যই ব্রজের মনমথ ব্রজে আসবে। 

আসবে আমার প্রাণবধুয়া চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া 
(শ্ৰীগুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ) 

আজ কুঞ্জ সাজাব সুখে কাল পরাণবঁধু ধরব বুকে। ব্রজবাসীর জীবন তো 
কৃষ্ণ - সেই কৃষ্ণই তো জগন্নাথ - জগন্নাথ গুণ্ডিচা মন্দিরে আসবেন আগামী 
কাল রথযাত্রায়। তাই ব্রজবাসী জীবন পাবে। ব্রজবাসী কৃষ্ণবিহনে শূন্য প্রাণে 
আছে দেহ ধরে তারা আছে বটে কিন্তু সে দেহে প্রাণ নেই কৃষ্ণ ফিরে এলে তারা 
প্রাণ ফিরে পাবে। গোপী তো বিরহ জ্বালায় জুলছে। সে বিরহের উপশম হবে। 

হেরি কেলিকদন্ব মূলে কালা  জুড়াবে গোপীর মনজ্রালা 
কাল পরাণবঁধু পাব আজ কুঞ্জ সাজাব 


৬২ রথে নীলাচলে 


এই কথা বলে গৌরকিশোরী স্বরূপ (ললিতা) রামরায়ের (বিশাখা) হাতে 
ধরে বলছেন - নিজ নিজ গণ সঙ্গে নিয়ে সবাই কুঞ্জ সজ্জা কর। আবেশে 
শচীনন্দন মৃৎকুম্ভ কাখে করেছেন আবার সম্মার্জনী হাতে ধরেছেন - নিজে 
রত্ববেদী মণিকোঠা মাঙ্জন করছেন ক্ষালন করছেন জল দিয়ে ধৌত করছেন - 
সঙ্গীদের বলছেন তোমরাও মার্জন ক্ষালন কর। 
(শ্ৰীগুণ্ডিচা মাৰ্জ্জন আরন্ত) 
“গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া যত পরিকর। 
গুণ্ডিচা মার্জন করে আনন্দ অপ্তর 1” 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ অনুভবে আস্বাদন করছেন 
গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার গুণ্ডিচা মাৰ্জ্জন করে 
সঙ্গে লয়ে পারিষদ সহচরী গুণ্ডিচা মার্জন করে গৌরকিশোরী 
সবাই হরি বলি করে মার্জন 
সবার করে সম্মার্জনী সবার মুখে হরিধ্বনি 
গৌর হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল || 
(শ্রীগুণ্ডিচা মাৰ্জ্জন করিয়া শ্রীইন্দরদ্যুন্নে যাত্রা) 
শ্রীগুণ্ডিচা মাৰ্জ্জন করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। 
নিজ পারিষদ সঙ্গে রঙ্গে ইন্দ্রদ্যু্নে যায়।। 
শ্রীগপ্ডিচা মন্দিরের পিছনেই এই ইন্দ্রদ্যুত্ন সরোবর । আজ কিশোরীমণির 
আবেশে ভাবোল্লাসে মত্ত হয়ে গোরা পারিষদ সহচরী সঙ্গে হেলে দুলে যাচ্ছে। 
মাঝে নেচে যাচ্ছেন গৌরকিশোরী আর তাকে ঘিরে আছে পারিষদ গোপনারী। 
কারণ বলা আছে - এরাই তারা তারাই এরা। এই সেই সেই এই। 
শ্রীনন্দনন্দন শচীনন্দন 


নবদ্বীপ বৃন্দাবন 
পারিষদ সব গোপীগণ 
ব্রজের পথে যেমন রাধারাণী মাঝে নাচেন আর তাকে ঘিরে ঘিরে গোপীগণ 
নাচে। আজ তেমনি গৌরকিশোরী রাধারাণী মাঝখানে নাচছেন - আর তাকে 
ঘিরে ঘিরে নাচছেন পারিষদ সহচরী গোপীগণ। 


শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রাণভরা আস্বাদন মীকীর্ত্নের অক্ষরের মাঝে প্রকাশ 


আমরি কি শোভা মরি মরি 
ব্রজমাঝে নেচে যেছে গৌরকিশোরী 
যেন গোপীমগুলী মাঝে ভানুদুলারী আমরি কি শোভা মরি মরি 


রথে নীলাচলে ৬৩ 


রাধাভাবে ভোরা প্রাণগোরা স্বরূপ রামরায়ের কাধে হাত দিয়ে হেলে দুলে 
যাচ্ছেন। 


বধুর আগমন কথা কইতে কইতে হেলে দুলে যায় রে 
শোভার বালাই লয়ে মরে যাই হেলে দুলে যায় রে 
“ইন্দরদ্যুন্নতীরে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। 


যমুনার কালোজল হেরি একদিঠে চায়।। 
কালিন্দী শ্রীযমুনার জল কাল - রাধারাণী যখন যমুনায় যান - যমুনার 
কালোজল তার কৃষ্ণ স্মৃতি জাগিয়ে তোলে পদকর্ত্তা বলেছেন 
কালোজল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে। 
দিবানিশি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ।। 
একদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে আছেন - রাধারাণী যেন শ্রীযমুনা দর্শন করছেন। 
“ইন্দ্রদ্ান্ন হেরি গোরা শ্রীযমুনা উদ্দীপনে। 
আনন্দে জলকেলি করে নিজগণ সনে || 
ইন্দর্যুন্ন নীরে গোরা পারিষদ সঙ্গে। 
মধুর জলকেলি করে প্রেমতরঙ্গে।। 
ইন্দ্রদ্ুন্নের নীল নীরে গোরা জলকেলি করে। 
এখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইন্দদ্যুন্ন সরোবরের জলে নেমেছেন - আর 
তাকে ঘিরে আছেন প্রভু সম্ভানগণ - পরমানন্দে জলকেলি হচ্ছেন - প্রভু 
সম্তানগণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের গায়ে জল দিচ্ছেন আনন্দের পাথার বয়ে 
যাচ্ছে। এখানে মাধাই এর একটি পদ শ্রীল বাবাজী মহারাজ বড় আস্বাদনে কীর্তন 


করেছেন। 

“গৌর প্রেম সরোবর, কি অপরূপ মনোহর। 
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারি উঠতেছে ঢেউ নিরস্তর। 
তা দেখে কামকুস্তীরিনী হতেছে অস্তর 
নিত্যানন্দ প্রেম বাতাসেতে উঠতেছে ঢেউ অনিবার। 
শ্রীবাসাদি গদাধর ঠাকুর নরহরি আর 
বাসুদেব মুকুন্দ দত্ত স্বরূপ দামোদর 
তারা সবে হংস হয়ে সেই সরোবরে দেয় সাতার 
যতনদেনাগরী, -_ তারা যায় সারি সারি 


কার হাতে স্বর্ণ ঝারি কক্ষে গাগরী 





৬৪ রথে নীলাচলে 
তারা সরোবরে জল আনতে গিয়ে, ফিরে আসতে নারে আর 


সেই সরোবরেতে কি শোভা হয় তাতে 
নীলকমল ঢাকা আছে ্বর্ণপন্মেতে। 
মধুপানে মত্ত নবীন, মাধাই না পায় কিছু-তার।” 


এই ইন্দ্দ্যু্ন সরোবর হল গৌর প্রেমের সরোবর। সরোবরে তো জল 
থাকবে এখানে গৌর প্রেম সরোবরে কি জল? গৌর তো রাধাকৃষণ প্রণয়বিকৃতি 
আকৃতি তাই গৌর প্রেম সরোবরে জল হল .রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারি - 
তাতে বিস্তর ঢেউ উঠছে কারণ তরঙ্গ ছাড়া সরোবরের শোভা হয় না - কারণ 
এ সরোবর অতি মনোহর তার অপরূপ শোভা এখানে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু 
মকররূপে নিরস্তর খেলা করছেন। এই অদ্বৈত আচাৰ্য্য প্রভুই তো ব্রজের 
পৌর্শমাসী। সীতানাথ পৌর্ণমাসী যিনি অঘটন ঘটন পটায়সী - যার থেকে সকল 
লীলার প্রকাশ। অদ্বৈত মকর দেখে কামকুভীর দূরে সরে যাচ্ছে - তার কাছে 
ঘেঁসতে পারছে না। কামনা বাসনা জীবের অন্তরে কুমীরের মতই কাজ করে। 
কুমীর তার হিংসায় যেমন গ্রাস করে নেয় কুমীরের গ্রাসের মধ্যে পড়লে তার 
কবলিত হলে সেই মানুষের যেমন নিজের স্বাতন্ত্য থাকে না সে নিজে থেকে কিছু 
করে উঠতে পারে না - এখানে মানুষের মনের মধ্যে কামনা বাসনা তাকে 
সৰ্ব্বতোভাবে গ্রাস করে নেয় তখন সে তার স্বাতন্ত্য হারিয়ে ফেলে - কামনার 
কবলে পড়ে তার অনুগত হয়ে চলে। তাই মহাজন প্রেমানন্দ দাসজী বললেন 

দুকর জুড়িয়া কামের নফর ক্রোধকে ধরেছ বুকে। 
লোভের পিছুতে সদাই ঘুরিছ মোহেতে মাতিছ সুখে।। 

যে ভাগ্যবান সীতানাথ পৌর্ণমাসীর চরণাশ্রয় করতে পারে শ্রীগৌরগোবিন্দ 
লীলাশ্রয়ে থাকতে পারে তার ওপর এই কামকুভীর কোন প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে না। কলি মানে কামনা - মদন মায়া। কলিরাজ শ্রীমন্হাপ্রভুর চরণে 
শরণাগতি নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন প্রভু, আমি কথা দিলাম - যে তোমার 
নাম লয় - তারে মোর নাহি দায় - এই সত্য করিনু নিশ্চয়। তাই গৌর প্রেম 
সরোবরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিকারের বারিতে অদ্বৈত মকরকে খেলতে দেখে 


অসম সুমা - এর তুলনা হয়না। এ মাধুরী যে ভাগ্যবান দর্শন ক ক 
নয়ন ফেরাতে পারেন না। বিধাতাকে নিন্দা করেন সবে দিল দুটি অয আর 


রথে লীলাচলে ৬৫ 


কোটি নয়ন দিত - তাতে আবার যদি নির্মিমেষ নয়ন হত অপলক দৃষ্টি হত 
তাহলে নয়নভরে এ রূপমাধুরী দর্শন করতাম। সরোবরের তরঙ্গায়িত অবস্থায় 
জলচর হংস আনন্দে সাতার দেয় এখানে শ্রীবাসাদি গদাধর ঠাকুর নরহরি 
€(খণ্ডবাসী) যে গৌর ছাড়া আন জানে না, বাসুদেব মুকুন্দ দত্ত, স্বরূপ দামোদর 
- এরা সব হংস হয়ে সেই সরোবরে মনের আনন্দে সাতার দিচ্ছে! এ জগতে 
হাসের একটি অপূৰ্ব্ব বৃত্তি আছে - সে জল আর দুধ মিশিয়ে দিলে জল অসার 
অংশ বাদ দিয়ে দুধ সার অংশ গ্রহণ করতে পারে। ভন্তদেরও হংস বলা হয় 
কারণ তাদেরও এই হাসের মত বৃত্তি। ভগবান এবং মায়া এ জগতে মেশামেশি 
হয়ে আছেন। এই ভক্ত হংস মায়া অসার অংশ অসংকে বাদ দিয়ে সার 
ভগবানকে গ্রহণ করে তাই তাদের হংস বলা হয় শুধু হংস নয় তাদের বলা হয় 
পরম হংস। কারণ প্রাকৃত জগতে জল দুধ দুই-ই মায়িক কিন্তু ভগবান এবং 
মায়া - মায়া প্রাকৃতকে ত্যাগ করে ভগবান অপ্রাকৃত পরমার্থকে ভক্ত গ্রহণ 
করতে পারে বলে তাদের বলা হয় পরমহংস। গৌর প্রেম সরোবরে শ্রীবাসাদি 
ভক্তগণ এই পরমহংস বৃত্তিতে আনন্দে বিহার করে। সরোবরে জল আনতে যায় 
কুলবধূগণ - গাগরী ভরে জল আনে! এখানে গৌর প্রেম সরোবরে জল আনতে 
যাচ্ছে যত নদে নাগরী নদীয়া বধূগণের প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরসুন্দর বলা আছে - 
নদীয়া বধূগণ নয়ন আমোদ। নদীয়া নাগরী গৌর ভালবাসে - তারা সব সারি 
সারি যাচ্ছে - তাদের কারো হাতে স্বর্ণ ঝারি কারো বা কক্ষে গাগরী। কিন্ত 
সরোবরে জল আনতে গিয়ে গৌররূপমাধুরী নয়নভরে দর্শন করে এমন মন মজে 
গেছে যে ঘরে ফিরবার কথা আর মনে পড়ছে না - সেই রূপ মাধুরীতে ডুবে 
গেছে দেহ গেহ সব ভুল হয়ে গেছে। দেহ স্মৃতি না ভূললে তো ডোবা যায় না 
কারণ দেহাভিনিবেশই তো দারুণ সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ। নদীয়া নাগরী 
নয়নভরে গৌর দেখতে চায়। নদীয়ার পথ আলো করে গৌর সুন্দর নেচে 
যাচ্ছেন কিন্তু নদীয়া নাগরী দেখতে চায় শুধু তা নয় দীর্ঘক্ষণ দেখতে চায় - কারণ 
সে মাধুরী দেখে দেখে তো আশা মেটে না - যতই দেখে ততই পিয়াস বাড়ে 
সে দর্শনামৃত পিয়ে পিয়ে পান করে। কিন্তু গৌর তো পথে চলে যাচ্ছেন থামছেন 
না। যে চলে যায় তাকে তো ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি যদি 
কিছুক্ষণের জন্য থামেন - তাহলে ভাল করে সাধ মিটিয়ে দর্শন হয়। তাই নদে 
নাগরী ভাবে__ 
এমন ব্যথার ব্যথিক থাকে কথার চলে খানিক রাখে 
তাহলে নয়নভরে দেখি রূপখানি গো। 
কেউ যদি এমন দরদী থাকে যে আমাদের মনের আর্তি ব্যথা বুঝে গৌরকে 


৬৬ রখে নীলাচলে 


কথার ছল করে পথের মাঝে কিছুক্ষণ দাড় করায় তাহলে ভাল করে তাকে দর্শন 
করতে পারি তাতে আমাদের মনের সাধ মেটে। 

এই গৌর প্রেম সরোবরে অপূর্ব কমল বিকশিত হয়েছে। সরোবরে কমল 
ফোটে বটে কিন্তু গৌর প্রেম সরোবরে যে কমল ফোটে সে কমল অন্য কোন 
সরোবরে ফোটে না - এ এক বিচিত্র কমল - নীলকমল ঢাকা আছে স্বর্ণপন্মেতে। 
গৌরপ্রেম সরোবরে যেন সোণারই কমল নাচে। বিংশতি ভাবহিল্লোলে হেলে 
দুলে যেন সোণারই কমল নাচে। তার মধ্যে যে নীলকমল আছে বাইরে থেকে 
তা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বুঝি শুধুই সোণার কমল কারণ তপ্তকাঞ্চন দ্যুতি 
কনককাস্তি গৌর এ স্বর্ণকান্তি কার? শ্যামসুন্দরের হ্বর্ণকাস্তি কারণ ব্রজের কানাই 
হইল গৌর আর ত্রজের বলাই হইল নিতাই। শ্যামসুন্দরের স্বর্ণকান্তি হবে কি 
করে? সে তো নীলকমল শ্যামকাস্তি অগ্জনগঞ্জি বরণ। কালো কাজলকেও বরণে 
নিন্দা করে। নববীরদনিন্দিতকান্তিধর। কিন্তু সে যে রাধাভাবদ্যুতি চোরা। 
রাধারাণীর ভাবকাস্তিকে চুরি করেছে - তাই রাধারাণীর বরণ ধরেছে শ্যাম 
বরণের ওপর। রাধারাণীর স্বর্ণবর্ণ আজ নীলকমল শ্যাম বরণকে কবলিত 
করেছে। নীলকমল আজ ঢাকা পড়েছে স্বর্ণকমলে। স্বর্ণকমলই দেখা যাচ্ছে বাইরে 
কিন্ত ভিতরে আছে নীলকমল গৌর স্বরূপে তাই রাই এর বরণ শ্যামের গঠন। 
কিশোরী বরণ কিশোর গঠন। স্বর্ণবর্ণ ভেদ করে তাই মাঝে মাঝে শ্যামবরণ 
ঝলকিত হয়। ভক্ত অনুভবীর প্রেমদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে যায়। বসু রামানন্দ 
গৌর দেখে নিজ অনুভবে মুরারি গুপ্তকে বলেছেন - ও মুরারি বলছ কি? 

তুমি কারে দেখে কি বা বলছ তুমি শ্যাম নবঘনে দেখে কেন নবদৃবরবাদল 
বলছ তাই মনে হয় মুরারি তুমি বুঝি ভাল করে দেখতে পাও নি। এস, এস, 
মুরারি আমার কাছে এস - এ দেখ মুরারি - প্রতি লোমকৃপে জ্যোতি উঠছে 
ব্ণবর্ণ ভেদ করি উজ্জ্বল নীলমণির জ্যোতি উঠছে ওর বাঁকা আখি তার সাক্ষী 
দিছে। ও যে ব্রজললনার চিতচোর - ওর বাঁকা আঁখি তার সাক্ষী দিচ্ছে। তাই 


বলি গৌর আমার রাধারমণ আছে আবরিত রাধার বরণ গৌর আমার 
রাধারমণ । এখানে পদকর্তী বললেন 


নীলকমল ঢাকা আছে স্বর্ণপন্মেতে। 


এ কমলের মধুপান করবে কে? কমলের মধু পান করে তো ভ্রমর । এখানে 


রথে লীলাচলে ৬৭ 
তার মনে হয় না যে আস্বাদন করেছি কখনও অলম্‌ বুদ্ধি আসে না বরং মনে 
হয় আমার কিছু হল না একবিন্দুও আস্বাদন করতে পারলাম না - আমার ভাগ্যে 
হল না। ভক্তের এ পিপাসা সান্নিপাতিক রোগীর মত। সান্নিপাতিক রোগীর কণ্ঠে 
উদগ্র জল পিপাসা-যতই পান করুক কিন্ত মনে করে একটুও জল পান করিনি। 
ভক্তও তাই যতই আস্বাদন করুক কিন্তু মনে হয় কিছু হল না - কিছু হল না। 

শ্বাসে শ্বাসে গৌর নাম করেও শ্রীল বাবাজী মহারাজের 

নিরস্তর আক্ষেপে আমার গৌর বলা হল না 

আমার কপটতা গেল না 
আমার দুরর্বাসনা গেল না 
আমার অভিমান গেল না 
আমার গৌর বলা হল না। 
পদকর্তা আক্ষেপ বলছেন 
“মধুপানে মত্ত নবীন, মাধাই না পায় কিছু তার।” 
ইন্দ্দ্যন্ননীরে গোরা পারিষদ সঙ্গে। 
মধুর জলকেলি করে প্রেমতরঙ্গে।| 
(এর পরে আইটোটায় গমন) 

ইন্দ্দ্যুন্নে জলকেলি করি গোরারায়। 

নিজগণ সঙ্গে লয়ে আইটোটায় যায়।।” 

“টোটা' বলতে উড়িষ্যা ভাষায় বাগানকে বুঝায় ৷ ইন্দ্রদু্ন সরোবরের পিছনে 
পুরীর রাজার একটি বাগান আছে তার নাম আইটোটা। ইন্দ্রদ্যুন সরোবরে 
জলকেলি করে গৌরসুন্দর নিজগণ সঙ্গে নিয়ে সেই আইটোটায় যান। 
নিত্যলীলায় ইন্দ্ৰদ্যুন্নে সান করি আইটোটায় যায় গৌরহরি। 

“আইটোটায় আসি আমার শ্রীশচীনন্দন। 
নিজগণ লইয়া করেন প্রসাদ ভোজন” 

গৌরহরি নিজগণকে মহাপ্রসাদ ভোজনের জন্য সারি সারি বসালেন আর 
নিজে মাঝে বসলেন। 

চারিদিকে পারিষদ ঘেরি মাঝে বসিলেন গৌরহরি 
নিজগণ সঙ্গে হরি হরি বলে শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রসাদ ভোজন করেন। স্বরূপ 
গৌসাই পরিবেশন করছেন। 
আনন্দের পাথার বয়ে যায় 
নীলাচলে এই আইটোটার উপবনে  মহাপ্রসাদ ভোজন লীলায় 
আনন্দের পাথার বয়ে যায়। 


৬৮ রথে নীলাচলে 
নিত্যলীলায় শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রকটে এই জলকেলি, আইটোটায়: 
ভোজনলীলা নিজগণ সনে প্রাণভরে আস্বাদন করেছেন এবং এখনও অপ্রকট্ 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দ শ্রীল বাবাজী মহারাজের 
শ্রীমুখনির্গলিত কীর্তন প্রসঙ্গে সে লীলাকে প্রকট করে তোলেন। অগণিত 
নরনারী ভক্তবৃন্দ সে আনন্দ পাথারে ডুবে যান। 
শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বোল।” 


শ্রীগগ্িচা মাঙ্জন লীলা সম্পূর্ণ 


রথে নীলাচলে ৬৯ 


শ্রশ্রীরথযাত্রা কীর্তন 
“শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।” 


“ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।” 


“আজুরে শ্রীজগন্াথের শ্রীগুণ্ডিচা গমন। 
হায় রে হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ।।” 


প্রীপ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা উৎসব সুপ্রসিদ্ধ। নীলাচলে তো বিশেষ। 
পুরীর রথযাত্রার আকর্ষণে বিভিন্ন দেশের অগণিত ভক্তবৃন্দ অসংখ্য নরনারী 
আবালবৃদ্ধবনিতা কি এক অজ্ঞাত আকর্ষেণে প্রতিবছর এ সময়টিতে ছুটে যান 
নীলাচলে এই আনন্দ উৎসব আস্বাদন করবার জন। আমার শ্রীগুরু মহারাজ 
পরমারাধ্য শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রকটে সারাটি জীবন এই উৎসব আনন্দ সগণে 
ভোগ করেছেন এবং নিত্যলীলায় অপ্রকটে আজও করছেন। আনন্দের দিনে 
প্রিয়জনকে স্মরণ হয় এটি স্বাভাবিক। তাই রথযাত্রা কীর্তনের প্রারস্তে শ্রীল 
বাবাজী মহারাজ তার গুরুপাদপদ্স প্রাণের প্রাণ শ্রীল রাধারমণের বিরহ বুকে 
নিয়ে ভোগ করছেন - কারণ বিরহেই আস্বাদন। বিরহ না থাকলে আস্বাদন হয় 
না। বিরহ বলতে অভাবকে বুঝায়। অভাবেতেই আস্বাদন যেমন ক্ষুধা জেগে 
থাকলে তবে খাদ্যের আস্বাদন। উদরপূর্তি হয়ে গেলে আর খাদ্যের আস্বাদন হয় 
না। বিরহ অবস্থাটি কেমন পেয়েও না পাওয়ার ব্যথাটিকে জাগিয়ে রাখা । 
পেয়েছি এ কথা মনে থাকলে হারিয়ে যাবে তাই ভক্ত পেয়েছি এটি মনে করে 
না - ভুলে যায় - পাইনি এই মনে করেই কীদে চোখে নিরত্তর জল - এই জলের 
ধারার বিরাম থাকে না তাতেই আস্বাদন - যত আস্বাদন ততই আনন্দ। এই 
আনন্দে ভক্ত ভরপুর হয়ে থাকে। 

শ্রীরথযাত্রা বীর্তন প্রসঙ্গে শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রাণভরা ব্যথা বুকে নিয়ে 
কেঁদে কেদে বলছেন 

আজুরে শ্রীজগন্নাথের শ্রীগুণ্ডিচা গমন। 
হায়রে হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ!। 
প্রাণগৌরলীলা গাইতে গাইতে শ্রীজগন্নাথের রথের সম্মুখে 
আজ কার সঙ্গে যাব মোরা 
গৌরের ভাবোল্লাস লীলা গাইতে গাইতে কার সঙ্গে ঘাব মোরা 
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল নিতাই গৌর প্রেমাবেশে একবার এস হে 








৭০ রথে নীলাচলে 


পাগলা প্রভু রাধারমণ ভাবাবেশে কীর্তন নটন রঙ্গে একবার এস হে 
নবদ্বীপ গোবিন্দ গোকুল চৈতন্য নিজগণ সঙ্গে লয়ে 
তেমনি করে এস হে 
ভাবাবেশে কীর্তন নটন রঙ্গে তেমনি করে চল প্রভু 
বাহ দুলাইয়া পদে পদ ছানিয়া তেমনি করে চল প্রভু 
তোমার আনুগত্যে যাই মোরা তেমনি করে চল প্রভু 
তেমনি করে গাও প্রভু 
তোমার আনুগত্যে গাইব মোরা 
তোমার পিছে পিছে গাইব মোরা 
চল প্রাণের রাধারমণ 
ভাবাবেশে গৌরমুখোদ্গীর্ন কথা কইতে কইতে চল প্রাণের রাধারমণ 
একাত্ত গুরুনিষ্ঠ শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রাণের আর্তিতে বলছেন 
তোমার পিছে পিছে যাই মোরা 
মহাভাবনিধি হৃদে ধরে ভাবাবেশে গাইবে তুমি 
“কিশোরী আবেশে আমার শ্রীশচীনন্দন। 
স্বরূপ রাম রায়ে বলে মধুর বচন।। 
বলে ও ললিতে ও বিশাখে 
স্বরূপ দামোদরজী পূর্ব্বলীলায় শ্রীললিতা আর রামানন্দ রায় হলেন বিশাখা 
সখী । রাধাভাবে ভোরা গোরা রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীশচীনন্দন স্বরূপ রামরায়ের 
হাতে ধরে বলছেন 
ও ললিতে ও বিশাখে 
চল সখি ত্বরা করি 
আজ ব্রজে বিজয়ী শ্যাম নাগর চল সখি ত্বরা করি 
বহুদিন পরে আজ ব্ৰজে বিজয়ী শ্যামনাগর 
(শ্রীবাজপিঠা মঠ হইতে যাত্রা) 
চল যাই দেখি গিয়া 
ও ললিতে ও বিশাখে চল যাই দেখি গিয়া 
ব্ৰজ বিজয়ী শ্যামনাগর চল যাই দেখি গিয়া 
(রথের সম্মুখে কীর্ত্তন) 
শীত্রীজগনাথ দেব শ্ীবলদেবশ্রীসুরাী রথযাত্রা ্রীগুভিচামদিরে যাচ্ছেন 
এর তাৎপর্য; মহাজন বলেছেন নীলাচল হলেন দ্বারকাভূমি - এখর্য্ের মেলা - 


রথে লীলাভলে ৭১ 
তার মধ্যে থেকে দ্বারকার কৃষ্ণ যেন বনবাসী কৃষ্ণ ব্রজের অনুতে পরমাণুতে 
তার প্রাণমন মেতে আছে। তাই দ্বারকার এশ্বরধ্য ছেড়ে কিছুদিন ব্রজে গিয়ে 
আনন্দ পেতে চান। আবেশে কতবার রুক্মিণী দেবীকে ডাকতে গিয়ে রাধা 
সত্যভামাদেবীকে ডাকতে গিয়ে চন্দ্রাবলীর নাম উচ্চারণ করে ফেলেন জাগ্রত 
দশায় স্বপ্নে নয়। এ রকম গোত্রম্বলন প্রভুর প্রায়ই হয়। গোত্রস্থলন বলা হয় 
একটা কথা বলতে গিয়ে আরেকটা কথা বলে ফেলা। মহিবীরা তো লজ্জায় মরে 
যান মনে মনে ভাবেন আমরা কি রূপে গুণে কিছু কম কিন্তু প্রভুর মন তো 
ভোলাতে পারলাম না। ব্রজের গয়লানীরাই তার মন প্রাণ কেড়ে রেখেছে। 
কৃষ্ণচন্দ্র (জগন্নাথ) প্রধানা মহিষী রুক্মিণী দেবীকে খোসামোদ করছেন ব্রজে 
যাবার অনুমতি পাবার জন্য। কিন্তু তার অনুমতি তো কিছুতেই হয় না। ব্রজে 
যাওয়া কিছুতেই হবে না! এখানে থেকেই আপনি ব্রজের কথা ভুলতে পারেন 
না ব্রজে গেলে হয়ত আর ফিরেই আসবেন না। তাই ব্রজে যাওয়া হবে না 
অনুমতি আর হয় না। শ্রীখ্রীস্নানযাত্রা থেকে এক পক্ষকাল জগন্নাথদেবের 
প্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। দর্শন বন্ধ - যাকে বলা হয় অনবসর কাল। 
পাণ্ডাঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন - জগন্নাথের জুর হউচি - তাই 
দরজা বন্ধ। ওটা কোন কথা নয়। জগন্নাথের আবার জুর হবে কি? জগন্নাথ 
লক্ষ্মীঠাকুরাণীর অনুমতি চাইছেন ব্রজে যাবার জন্য। কিন্ত অনুমতি আর হয় না 
এতেই পনের দিন কেটে গেল। এইটি হল ভিতরের কথা। শেষে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী 
অনুমতি দিলেন যখন শুনলেন কৃষ্ণ একা যাবেন না সঙ্গে দাদা বলাই যাবেন 
তাতেও অনুমতি হয়নি পরে যখন কৃষ্ণ বললেন ভগ্নী সুভদ্রা যাবে - তখন লক্ষ্মী 
ঠাকুরাণী বললেন - তাহলে দুচার দিনের জন্য যেতে পারেন। এই অনুমতি 
পাবার পরে শ্রীকৃষ্ণচন্্র (শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব) বলদেব দাদা এবং ভগ্নী সুভদ্রার 
সঙ্গে নীলাচল থেকে যাত্রা করছেন রথে - তিনজনের তিনখানি রথ সুসজ্জিত 
-যাবেন কোথায়? গুণ্ডিচা মন্দিরে চলতি কথায় মাসীর বাড়ী। এই গুণ্ডিচা মন্দির 
যেখানে সে জায়গাটির নাম সুন্দরাচল - স্থানটি নির্জন বাগিচাপূর্ণ ফলফুলে 
সুশোভিত ঠিক যেন বৃন্দাবনের শ্যামল মাধুরী। শ্রীশ্রীরথযাত্রার তাৎপর্য হল 
এইটিই। দ্বারকাভূমি থেকে শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র যাচ্ছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। 

্রীপ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট লীলায় মধুর শ্রীনীলাচলে তার রস আহ্বাদনের 
স্বরূপে গৌকিশোরী বিশুদ্ধ রাধা! কারণ ব্রজলীলায় শ্রীগোবিন্দ স্বরূপে 
শ্রীরাসস্থলীতে তিনটি বাসনা জেগেছিল__ 
কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা 
কৈছন সুখে তিহ ভোর। 


৭২ রথে নীলাচলে 


এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্ৰজে নহিল পূরণ 
কি করিবে না পাইয়া ওর 
তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে 
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়। 
তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি 
নদীয়াতে করল উদয় || 
রাধারাণীর ভাবকাস্তি গ্রহণ করে ব্রজের কৃষ্ণ আজ নদীয়ার গৌর হয়েছেন 
- ব্রজের অপূর্ণ সাধ পূরণ হয়েছে নদীয়ার গৌর স্বরূপে । গৌরসুন্দর আজ 
বিশুদ্ধ রাধা কারণ রাধারাণী হতে না পারলে তো রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন সম্পূর্ণ 
হবে না। তাই জগন্নাথকে গৌর দেখেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রন্দন। এই আস্বাদনের 
জন্যই গৌরসুন্দরের নীলাচলে স্থিতি। তাই আজ রথে চড়ে যখন জগন্নাথ 
আসছেন - এই জগন্নাথের রথের আগে গৌর দীড়িয়েছেন এর আগে শ্রীবলদেব 
ও শ্রীমতী সুভদ্রাজীর রথ শুভ বিজয় করেছেন। গৌর অর্থাৎ রাইকিশোরী স্বরূপ 
রামরায়ের করে ধরে আবেশে বলছেন 
বলে দেখ দেখ প্রাণ সখি 
আমাদের প্রাণ রাধারমণ বংশীধারী আজ নব অনুরাগ হিল্লোলে নবরসের 
হিল্লোলে গোপীর মনোরথ পূরাবে বলে রথে চড়ে হেলে দুলে আসছে। রসময় 


শ্যামনাগর ব্রজের মনমথ আজ রথে চড়ে হেলে দুলে আসছে। তখন ভাবনিধি : 
গোরার মরম জেনে আবেশে রামরায় গান করছেন। 


শ্রীরাধারমণ রমণীমনমোহন 
শ্রীবৃন্দাবন বন দেবা 
অভিনব রাস রসিকবর নাগর 


ব্রজ নাগরী গণকৃত সেবা।। 
জব খা রাধারমণ বিপিন বিহারী বনমালী নব নব বিভ্ম শালী 
বরজ যুবতী কুলে দিতে কালি রথে চড়ে হেলেদুূলে আসছে। 
'াপনীবেষ্টিত গোপাল চূড়ামণি রথে চড়ে আসছে। রথে যিনি আসছেন তিনি 
হলেন মা যশোদার নীলমণি বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমার বশে দণ্ডে দশবার খায় 


নবনী। আবেশে রামরায় বলছেন গৌরকিশোরীর রস আস্বাদনের যোগান 


এস গো মা যশোদা 
এস লয়ে ক্ষীর নবনী 
তোমার নীলমণি এল ব্রজে। নীলমণিকে ননী দিতে ত্বরা করি আয় মা যশোদে | 


রথে নীলাচলে ৭্ত 


নন্দন নবঘনশ্যাম ৷” 
নন্দহৃদি আনন্দদ শ্যাম নবজলদ এ যে হেলেদুলে আসছে। আবেশে বলে 
রামরায় ত্বরায় এস নন্দ রায়। বরজবাসীগণের নয়নাভিরাম নবঘন শ্যাম আজ 
ব্রজের আকাশে উদয় হল। ব্রজের ভাগ্যবশে ব্রজাকাশে উদয় হল। লীলামৃত বর্ষণ 
করে ভাসাবে ডুবাবে বলে নবজীবন দেবে বলে আজ শ্যামজলদ উদয় হল। 
বিরহে মৃতপ্রায় ব্রজজনে নবজীবন দেবে বলে আজ শ্যামজলদ উদয় হল। 
নন্দীশ্বরপুর পুরট পটাম্বর 
রামানুজ গুণধাম। 
গোগীর বিরহ তামস বিনাশ করবে বলে ব্রজের কালশশী আজ ত্রজে 
আসছে। টাদ যেমন তার কিরণ প্রভাবে জগতের অন্ধকার নাশ করে আজ 
গীতাম্বধর শ্যামসুন্দর গোগীর বিরহ অন্ধকার দূর করবে বলে ব্রজের কালশশী 
ব্রজাকাশে উদয় হয়েছে। শ্যাম অঙ্গে পীতাম্বর মানিয়েছে ভাল - যাই গো শোভার 
বালাই যাই। মনে হচ্ছে থির বিজুরি জড়িত নবঘনে। বলরামের ছোটভাই আজ 
রথে চড়ে আসছে - এ হল ব্রজের কানাই। বলরাম যাকে আদর করে সর্বদা 
ডাকে কা কা কানাইয়া আরে আরে মেরা ভেইয়া - লীলামৃতে ডুবাবে বলে আজ 
রথে চড়ে আসছে। 
“ভ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর 
চন্দ্রক চারু অবতংস।” 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ সব্বরসের ভোক্তা গোপীমনচোরা মধুর রস আস্বাদন করেন নন্দ 
মহারাজ মা যশোমতীর বাৎসল্য রস আকণ্ঠ পান করেন - আবার জ্রীদাম সুদামাদি 
ব্রজের সখা তাকে প্রাণভরে সখ্য রস আস্বাদন করান। তাই আবেশে রাম রায় 
বলছেন__ 
কোথা আছ শ্রীদাম সখা 
আসছে তোমার প্রাণসখা - শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাকা - হেলে দুলে আসছে রামরায় 
বিশাখা সখীর আবেশে গৌরকিশোরীকে বলছেন 
দেখ্‌ সখী চেয়ে দেখ্‌ - বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমার বশে শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী 
আজ রখে চড়ে আসছে। শ্ীদামাদি সখার এমনই প্রেম বনফল খেতে খেতে মিষ্ট 
লাগলে নিজেরা আর খেতে পারে না - বলে এ যে বড় মিঠ লাগল আর তো 
খাওয়া হল না - আধ থাক ভাই কানাইকে দিব - তখন কত যতন করে ধড়াব 
অঞ্চলে বেঁধে রাখে - যখন ভাই কানাই আসে তখন ছুটে এসে বাম করে গলা 
জড়ায়ে ধরে টাদ মুখে তুলে দেয় - বলে ধর ধর খাও কানাই। ভগবানও তাদের 


Me AE তি সিউল 
রি টিসি উনি এ উস সস ই নন জে 


৭৪ রথে নীলাচলে 


প্রেমের মর্য্যাদা দিয়ে সেই উচ্ছিষ্টভোজন করেন - নিজেকেত্রীদামের উচ্ছিষ্টভোজী 
বলে পরিচয় দেন। আবেশে রামরায় বলছেন - সুবলসখা কোথায় তুমি ব্রজে 
এল শ্যামগুণমণি শ্যাম ত্ৰিভঙ্গ বাকা সুবলের মরমসখা - আমাদের রাইবিরহে 
প্রাণরাখা। কালিয় দমন শ্যাম ব্রজরাখালের পরাণ এ রথে চড়ে আসছে। দেখ্‌ 
সখি চেয়ে দেখ্‌ বিনোদিয়ার বিনোদ চূড়া বিনোদ বায়ে বিনোদ বরিহা এ বিনোদ 
বিনোদ বিনোদ দোলে এ চুড়ার দোলন দেখে মদন ভূমি তলে মুচ্ছিত হয়ে পড়ে। 
শ্যামসুন্দরের যুগল কর্ণে মকরকুণ্ডল দোলে - কুগুলের মকরাকৃতি তাও আবার 
মুখ ব্যাদান করে দুলছে মকর তো মুখব্যাদান করে মীন (মাছ) গিলবে বলে - 
গোবিন্দের কানের মকরাকৃতি কুণ্ডল মুখব্যাদান করে দুলছে কোন মীন গিলবে 
বলে? শ্রীল বাবাজী মহারাজ অক্ষর দিয়েছেন - বরজ ললনার মনোমীন গিলিবে 
বলে গোবিন্দের কানের মকরগুল মুখব্যাদান করে দোলে। সে কাচা পাকা বাছে 
না- আস্ত আস্ত মানুষ গেলে। গোবিন্দ যখন কাউকে কৃপা করেন তখন কাচা 
পাকা পাত্র অপাত্র বিচার করেন না। সাধনে পরিপক্ক হোক না হোক - কৃপা 
কিছুকে অপেক্ষা করে না তাই সকলেই পাবার আশা করতে পারে কোন হেতু 
থাকলে আর কৃপা পাবার আশা করা কারও পক্ষে সম্ভব হত না। 
“গোবর্ধন ধর ধরণী সুধাকর 
মুখরিত মোহনবংশ 
গিরিধারী নাম সার্থক করতে আজ ব্রজের গিরিধারী রথে চড়ে আসছে। 
গোপীর বিরহ গিরি ধারণ করতে ব্রজের গিরিধারী আসছে। গিরিরাজকে ধারণ 
করে একদিন কৃষ্ণ ব্রজবাসীকে রক্ষা করেছিলেন বাম করে গিরিধরা ব্রজবাসী 
রক্ষা করা ব্রজের সুধাকর। নন্দকুলচন্্রমা রথে চড়ে আসছে চাদ তার স্িগ্ধ দ্যুতি 
দিয়ে জগতের তাপ দূর করে নন্দকুল চন্দ্রমা তার লীলামৃত বর্ষণ করে ব্রজ 
তরুণীর বিরহ তাপ দূর করবে বলে রথে চড়ে এসে আজ ব্রজাকাশে উদয় হল। 
রামানন্দ রায় বিশাখা আবেশে গৌরকিশোরীকে রসের আস্বাদন দিচ্ছেন 
দেখ্‌ সখি চেয়ে দেখব্রজের চাদের উদয় হল - আজ দুঃখের নিশি শেষ হল। 
গোপরমণী যে কৃষণবিরহ ভোগ করছিল তার অবসান হল। চাদের সুধা পান 
করে চকোরিণীর পিয়াস মেটে -আজ ব্রজগোপী চকোরিণীর পিয়াস মিটাবে বলে 
- কি দিয়ে পিয়াস মিটাবে? প্রেমসুধা বরিষণে লীলামৃত বরিষণে দেখ সখি 
এসাকাশে শ্যামজলদ উদয় হল। ব্রজগোপীর বিরহ অগ্নি নিবাবে বলে শ্যামজলদ 
উদয় হল। লীলামৃত বর্ষণ করে চৌদ্দতুবনের ত্রিতা 


খে লীলাচলে ৭৫ 


রথে জগন্নাথকে আসতে দেখে গৌরকিশোরীকে (বিশুদ্ধ রাধা) সম্বোধন 
করে বিশাখা সখীর আবেশে রাম রায় বলছেন--দেখ্‌ সখি চেয়ে দেখ্‌ এ আসছে 
প্রাণের রাধারমণ - ব্রজবাসীর এতদিন কৃষ্ণ বিরহে দেহে প্রাণ ছিল না -তারা 
মৃতপ্রায় ছিল কারণ তাদের প্রাণ তো রাধারমণ - এখন তারা যেন প্রাণ ফিরে 
পেল। এ যে শ্যামের বাঁশী বাজছে এতে মৃত ব্রজ প্রাণ পেল। নবকৈশোর নটবর 
গোপবেশ বেণুকরতার মোহন মুরলী গানে ব্রজবাসী জীবন পেল। বেণুকরই তো 
বেণুবাদন পর যে ত্রজে বেণু বাজাত সেই তো আজ রথে চড়ে আসছে। ধীর 
সমীরে যমুনাতীরে সে বেণু বাজাত। ললিতত্রিভন্গ ঠামে বংশীবটহেলনে সে বেণু 
বাজাত। প্রাণবধুর বাশীরবে চৌদ্দভুবন আকর্ষিত। সেই মধুর বেণুরবে প্রাণ পণে 
প্রাণ টানে - বেণুর ধ্বনি মরমস্থানে প্রবেশ করে যমুনা পুলিন পানে জগবাসীর 
প্রাণ টানে। এমনকি বৈকুঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মীর মনকেও আকর্ষণ করে তিনিও 
মুগ্ধ হয়ে যান। এ বংশীধ্বনির এমনই মহিমা এমনই আকর্ষণ যোগীর যোগসাধন 
ভুলিয়ে দেয় মুনিদের ধ্যান টলিয়ে দেয়। আবার সচল অচল হয়। অচল সচল 
হয়। অচল পাষাণ দেহ গিরিরাজ গজ সর্প সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে অচল সচল 
হয়। সচল পবন তার গতি স্তন্ধ হয়ে যায়। তরল কঠিন হয় কঠিন তরল হয় 
যমুনার জল তো তরল কিন্তু শ্যামের মোহন মুরলীধ্বনি শুনে সে কঠিন হয়ে 
যায় আবার পাষাণ কঠিন হলেও গলে গিয়ে তরল হয়। এইভাবে বিপরীত ধর্ম 
ধরে। গোপরামারা বেণুগীত প্রসঙ্গে বলেছেন__ 
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্‌। 
মুরলীর গানে হয় তরুলতা পুলকিত পুষ্পিত ফলিত নব নব ফুল ফলে 
পুষ্পিত ফলিত। শুক্কতরু মুঞ্জরিত হয় যমুনা উজান চলে উত্তাল তরঙচ্ছলে 
নেচে নেচে উজান চলে। যমুনার জলে হেলে দুলে মকরমীন নাচে। আবার কুল 
শীল লাজ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ বলে ধায় কাননে ব্রজ কামিনী। 
ব্রজবাসীর মনোহরণ আসছে প্রাণের রাধারমণ । 
কালীয়দমন গমন জিতি কুঞ্জর 
কুঞ্জরচিত রতিরঙ্গ 
কালীয় দমন কৃষ্ণ আজ তার নাম সার্থক করবার জন্য কাম কালীয় দমন 
করতে রথে চড়ে আসছে। কৃষ্ণ বিরহ ফণীর দংশনে বরজরমণীর হৃদয় নিশিদিশি 
জুলছে। তাই ব্রজগোগীর বিরহ ফণী দমন করতে আজ কালীয় দমন কৃষ্ণ রথে 
চড়ে আসছে। নিকুঞ্জবিহারী আমাদের কিশোরী সনে আবার খেলা খেলবে সুখে 
বিহার করবে। ব্রজগোপীর প্রাণনাথ সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ আজ রথে চড়ে 
আসছে। যিনি রাসস্থলীতে গোগীর মনোরথে চড়ে মন্মথেব মনকে মথন করেন 


০০ ০২৯ ৯ বি জি সন 


৭৬ রথে নীলাচলে 


- কন্দর্পের দর্পকে চূর্ণ করেন মদনকে দমন করেন এই রাসলীলায়। তাই 
শ্রীলীলামুকুটমণি রাসলীলার নাম কন্দর্পদর্পহা লীলা মদনবিজয়ী লীলা। আজ 
গোগীর মনোরথ পুরাইতে এ রথে চড়ে আসছে। আমাদের রাধারমণ রাসরস . 
বিহারী কেলিরসবিনোদিয়া নাগর রসিয়া রাস রসিকবর শূঙ্গাররসময় মুরতি 
কেলিরস ভূপতি নাম ধরে মদনমোহন হেলে দুলে এ রথে চড়ে আসছে। আহা 
রথের কি মাধুরী বালাই লয়ে মরে যাই। ] 
শুনি রামরায়ের বাণী শ্রীগৌরাঙ্গগুণমণি ভাবাবেশে নাচছেন ভাবনিধি 
গৌরাঙ্গ আমার কিশোরী আবেশে ভোরা শ্রীজগন্নাথের রথেব আগে গৌর নাচে 
রাধাভাবে। 
নীলাচলে জগন্নাথ রায় 
রথযাত্রায় এই নীলাচলে আনন্দের পাথার বয়ে যায় - আনন্দের আর সীমা 
নেই। 
আমরি-__ নীলাচলে জগন্নাথ রায়। 
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায় 
অপরূপ রথের সাজনী 
তাহে চড়ি যায় যদুমণি 
দেখিয়া আমার গৌরহরি 
নিজগণ লইয়া এক করি। 
রথে প্রাণ বংশীধারীকে দেখে আমার গৌরাঙ্গ কিশোরী সব পরিকর সহচরী 
সঙ্গে নিয়ে সকলকে মাল্যচন্দন দিলেন। আজ গৌরের কিশোরী আবেশ দর্শন 


“মাল্যচন্দন সবে দিয়া 

জগন্নাথ নিকটে যাইয়া 

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় 
কীর্তন করয়ে গোরারায়।।” 


শ্রীজগন্নাথের রথকে ঘিরে ঘিরে শ্রীগৌ 

SING রসুন্দর পৃথক মণ্ডলী রচনা করলেন। 
এ মণ্ডলী যেন বরজ আলি মণ্ডলী ব্রজললনা 
প্রত্যেক মণ্ডলীতেই খীগৌরকিশোঃ যেন যূথে যৃথে মণ্ডলী হয়েছে আর 


সবারি মাঝে ভানুদুলারী হল পৃথক্‌ পৃথক্‌ মণ্ডলী। 


রথে নীলাচলে ন 


এইভাবে রথকে ঘিরে সাত সম্প্রদায় আনন্দে নৃত্য কীর্তন করছেন। 
ভাবাবেশে গোরারায় নেচে নেচে নেচে যায় 
গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার প্রেমদিঠে জগন্নাথ বদন চায় নেচে নেচে নেচে যায় 
সাত সম্প্রদায় আজ যেন সাত রথিয়া 
কীৰ্ত্তন করয়ে গোরা রায় 
গৌরসুন্দরকে ঘিরে যত পরিকর ভাব অনুকূল গান করছেন। 
গৌরকিশোরীর মন বুঝে তার ভাববুঝে ভাবের অনুকূলে গান করছেন। 
ভাবনিধির বদন চেয়ে ভাব অনুকূল গান গায় 
জগন্নাথের বদনপানে চেয়ে আবেশে গোরা রায় বলে 
শুন শুন প্ৰাণসখী 
আমি সেই ত পরাণনাথ পাইনু। 
যার লাগি মদনদহনে দহি গেনু।। 
জগন্নাথই তো কৃষ্ণ। তবে জগন্নাথেবশ্রীমূর্তি রাধারাণীর প্রেমবিকারের মৃত্তি। 
রাধাপ্রেম যখন প্রথম মূর্তি গঠন করছেন তখন তিনিই তো জগন্নাথ। তাই 
সৌরসুন্দরের জগন্নাথ দর্শনে এত আস্বাদন। আবেশে গোরারায় বলে এই তো 
সেই পরাণবধু যার জন্য সৰ্ব্বদা ঝুরে মরি এই তো সেই প্রাণবধু 
জগন্নাথের রথের আগে এত বলি গৌরকিশোরী নাচে হেলে দুলে 
পরাণ নাথ পাইনু বলে গৌরকিশোরী নাচে হেলে দুলে 
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। 
ঘন ঘন হরি হরি বলি।। 
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি। 
অন্য আর কিছুই না শুনি।। 
গগন ভেদি উঠিল রোল 
কেবল হরি হরি হরি বোল গগন ভেদি উঠিল রোল 
রথযাত্রায় এই নীলাচলে আনন্দের পাথার বয়ে যায় 
রাধাভাবে ভোরা গোরা জগন্নাথের বদন চেয়ে কেবল হরি হরি বলে। তার 
অঙ্গ পূলকে ভরা আর নয়নে শত ধারা। মুখে যে হরি বোল ধ্বনি করছেন এটি 
স্তরের আনন্দ উল্লাস ধ্বনি। এ আনন্দ কিসের? পরাণনাথ পাইনু বলে আন 
উল্লাস ধ্বনি। এ রস আহ্বাদনে শ্রীমৌরাঙ্গের রতি অঙ্গে সাত্কি ভাবাবনী প্রকট 


প্রতিক্রিয়া 
গেছে। একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের মোহন মুরলী রোলে যে 


৭৮ রথে নীলাচলে 


একই প্রতিক্রিয়া। এ নামের রোলে টৌদ্দভুবন আকর্ষিত নামের ধ্বনি পশিয়া 
কাণে পশিয়া মরমস্থানে প্রাণ পণে প্রাণ টানিল জগবাসীর প্রাণ টানিল সবাই 


শ্রীনীলাচল পানে ছুটে চলেছে। 
গৌরমুখোদগীর্ণ নাম শুনে সকলি হল নামময় 
অন্য কথা কেহ না কয় সকলি হইল নামময় 
“নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। 
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস।।” 


পরাণ গৌরাঙ্গগণ সকলেই নৃত্য করছেন মুখে তাদের মৃদু মৃদু হাসি-এ হাসি 
তাদের অভ্তরের প্রেমোচ্ছাসেরই প্রতিচ্ছবি। গোরার ভাবোল্লাস দেখে সকলের 
মুখে হাসি ফুটেছে। ভাবাবেশে গৌর নাচছেন -তার দুদিকে দুজন - একদিকে 
নিতাই চাদ আর একদিকে সীতানাথ অদ্বৈত আচাৰ্য্য প্রভু। আজানুলম্বিত বাহু 
বিস্তার করে দুদিকে দুজনে আছেন। প্রাণ গৌর ঢলে পড়ে পাছে তাই বাহু পসারি 
আগুলিছে। আর দৈন্যভরে হরিদাস আছেন সকলের পিছনে। 

আজ সীতানাথ হরি বলছেন--গৌরাঙ্গের অনিমিখে বদন চেয়ে 

“নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস 

মুকুন্দ স্বরূপ রাম রায় 

মন বুঝি উচ্চৈঃম্বরে গায়।।” 

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখেতে যখন যে ভাবের বিকাশ হয় সেই বদন পানে 
চেয়ে আছে ভাব জেনে গান করবে বলে বদন পানে চেয়ে আছে। ভাবনিধির 
ভাবপুষ্টির জন্য মন বুঝে ভাবনিধির মরম জেনে রসের বদন পানে চেয়ে ভাব 
অনুকূল গান করে উচ্চৈঃম্বরে। 

মুকুনদ স্বরূপ রামরায় ভাব অনুকূল রস গায় সবে নিযুক্ত নিজ সেবায় 

হেরি ভাবনিধির চাদ বয়ান ভাব বুঝি করে রস গান। এই ভাব অনুকূল গান 
শুনে গোরা গুণমণি বড় সুখ পান। সকলেরই পিককণ্ঠ। সবাই কোকিলা 
কলভাষিণী। আমার গৌরগণ সব ব্রজরমণী সবাই কোকিলা কলভাষিণী। তাদের 
নব কোকিলা জিনি কণ্ঠ শুনি সুখ পায় গোরা গুণমলি। 

মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায় 

গায় গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ। 

যার গানে অধিক সন্তোষ ।। 

বসু রামানন্দ নরহরি।, 

গদাধর পণ্ডিতাদি করি।। 





রথে লীলাচলে ৭৯ 


এরা সকলেই আজ নবমাধুরী আস্বাদন করছেন। তারা তো গৌর দেখেই সে 
মাধুরী তো নিরস্তর আস্বাদন করেই তবে আজ আবার নূতন মাধুরী কি প্রকাশ 
পেল? আজ জগন্নাথের বদন দর্শন করে কিশোর হয়েছে কিশোরী গৌর আজ 
কিশোরী হয়েছে রাধাভাবে ভোরা গোরা তাই এই নব মাধুরী তারা আস্বাদন 
করছে। গৌরে এ মাধুরী তারা আগে দেখে নি। 

তাই আস্বাদিছে নব মাধুরী 

বসু রামানন্দ নরহরি 

নাগর নাগরী হয়ে যে মাধুরী প্রকাশ করেছে সেই মাধুরী আস্বাদন করছে 
নরহরি। কিশোরীর প্রেমমাধুরী আস্বাদিছে নরহরি। এই নরহরিই তো ব্রজের 
মধুমতী। রাধাগোবিন্দ মিলিতম্বরূপ গৌর কিন্ত রাধারাণী আবার আস্বাদনের 
জন্য পৃথক্ভাবে গদাধর রূপে আছেন। এবারে যে সব আস্বাদনের স্বরূপ। বলা 
আছে 

বামপাশে গদাধর আছে - গৌরের বামে গদাধর রাধারূপ। 

আশ্বাদিছে গদাকিশোরী - আমায় মিলে বধুর কি মাধুরী আস্বাদিছে 
গদাকিশোরী। তাইতে রাধা হল গদা পুরাইতে অপূর্ণ সাধা তাইতে রাধা হল 
গদা। গদাধর কিশোরীর চিবুক ধরে মধুমতী নরহরি বলছেন - তোর মাধুরীর 
বালাই লয়ে মরে যাই। ওগো প্রাণ রাইকিশোরী - কি মাধুরী মরি মরি তোর 
বলিহারি যাই তুই নাগর গৌরকে নাগরী করেছিস্‌। তোর বলিহারি যাই। তোর 
পরাণবধুকে তোর বরণ ধরিয়েছিস্‌ - এ মাধুরীর তুলনা হয় না! 

গৌরস্বরূপে কিশোরী বরণ কিশোর গঠন 

রাই এর বরণ শ্যামের গঠন 

কাছে থেকে বদন পানে চেয়ে  আম্বাদিছেন গদাধর 

বলে কি শোভা হয়েছে মরি মরি 

গৌর পানে চেয়ে বলে - পরাণবধু আমার বরণ ধরি কি শোভা হয়েছে মরি 
মরি 

“গদাধর পণ্ডিতাদি করি। 

দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।। 

যা সবার গানেতে উল্লাস। 

এই মত কীৰ্ত্তন নর্ত্তনে 

কতদূর করিলা গমনে।। 

এ সবার পদরেণু আশ। 

নিরখয়ে বৈষ্ণবের দাস।। 


৮০ রথে নীলাচলে 


শ্রীজগন্নাথেব রথের আগে গৌর হেলে দুলে নাচছে - এত আনন্দের কারণ 
কি? প্রাণবধুকে পেয়েছে বলে এত আনন্দ। 

পরাণবধু পাইনু বলে গৌর নাচে হেলে দুলে। 

জগন্নাথ আনন্দে ধেয়ে যাচ্ছেন - কেন? গৌর মাধুরী আস্বাদন করবার জন্য 
জগন্নাথ ধেয়ে যাচ্ছেন। গৌর মাধুরী দর্শনের জন্য জগন্নাথের এত লোভ কেন? 
এ প্রশ্ন হতে পারে। তার কারণ হল গৌর বিশুদ্ধ রাধা। জগন্নাথ তো কৃষ্ণ কিন্তু 
ব্রজলীলায় কৃষ্ণ তো নিজ স্বরূপের কি মাধুরী কখনও আস্বাদন করেননি। শুধু 
আস্বাদনের বাসনা জেগেছিল মাত্র। দ্বারকামন্দিরের মণিময় ভিত্তিতে নিজের 
স্বরূপের প্রতিবিশ্ব দেখে শ্যামসুন্দর বিস্মিত হয়ে চিন্তা করেছেন - আমার স্বরূপে 
এত মাধুরী আছে আমার তো জানা ছিল না। এই মাধুরী যদি আমি আস্বাদন 
করতে পারতাম। কি রকম করে আস্বাদন করতে চাও গোবিন্দ যদি তাকে প্রশ্ন 
করা যায় তার উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন-_আমার নিজের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে নয় 
- রাধারাণী তার মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমার মাধুরী যেমন করে আস্বাদন করেন 
আমি এরকম রাধারাণীর মত করে আমার মাধুরী আস্বাদন করতে চাই। এইটিই 
গোবিন্দ স্বরূপে ব্রজলীলায় দ্বিতীয় বাসনা - এইটিই গৌর স্বরূপের বীজ। 
গোবিন্দের নিজের মাধুরী নিজেরই জানা নেই। অথচ গোবিন্দের মাধূর্য্য শান্তর 
বলেছেন - অসমানোর্ধরিপত্রীর্বিম্মাপিতচরাচরঃ যে রূপের এক কণ ডুবায় সব 
ত্ৰিভুবন নরনারী করে আকর্ষণ - এও বড় কথা নয় তার চেয়ে আরও সুক্ষ্ম করে 
বললে বলা যায় গোবিন্দ মাধুৰ্য্য আত্পর্য্ত সবরবচিত্তহর। নিজের মাধুর্য্যে কৃষ্ণ 
নিজেই আকৃষ্ট হন। জগন্নাথ আজ গৌর মাধুরী আস্বাদন করবে বলে ধেয়ে 
যাচ্ছেন। গৌর স্বরূপে কৃষ্ণ হতে অধিক মাধুরী কারণ গৌর তো একা কৃষ্ণ নন 
রাই সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে কৃষ্ণ গৌর হয়েছেন তাই গৌরদর্শনে জগন্নাথের 
লোভ। জগন্নাথ তো একা কৃষ্ণ। জগন্নাথ গৌর দেখে মুগ্ধ 


জগন্নাথ হল মুগ্ধ 
রাই জড়িত স্বরূপ দেখে জগন্নাথ হল মুগ্ধ 
সেই নব মাধুরী ভোগ করিতে পাগল হয়ে ছুটে রে 
রি গৌর নাচে প্রেমভরে 
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল’ 

করে রি নাটবার ইচ্ছা হয়েছে কিনতু তার আগে সাত স্পা 

সকলকে নাচিয়ে তারপর নিজে নেচেছেন জৰ 
কি অন্যকে নাচানো যায়? না, দে 





রানীর > 
প্রতি প্রাণে নেচেছে গোরা 
ভিতরে ভিতরে নেচেছে গোরা 
নাটুয়া গৌর হৃদে ধরে তারা সবাই নেচেছে 
ভিতরে নেচে নাচাইয়ে আবার গৌরের বাহিরে নাচিতে সাধ হয়েছে 
জগৎ নাচাবে বলে আবার গৌরের বাহিরে নাচিতে সাধ হয়েছে 
“আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল। 
গৌর আমার সাত সম্প্রদায় সব একত্র করিল 11” 
সব পরিকর মিলি মনসাধে নাচবে বলে 
একত্র কৈল সম্প্রদায় সাত নাচবে বলে সবার সাথে 
“উদ্দীপ্ত নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার 
চক্রুভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত প্রকার” 
গোরা রায় নাচছেন। আলাতচক্র বলা হয় একটি লোহার চাকায় আগুন ধরিয়ে 
তাকে যদি খুব জোরে ঘোরান যায় তখন মনে হয় শুধু একটা আগুনের রেখা 
চাকা বলে আর বুঝা যায় না তেমনি এখানে গৌর সুন্দর আবেশে যখন নৃত্য 
করছেন __ এত দ্রুত নর্তন যে তার অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চন দ্যুতি __ মনে হচ্ছে 
একটা সোণার রেখা একটা আগুনের রেখাই ঘুরছে গৌরকে আর সম্পূর্ণ দেখা 
যাচ্ছে না। বহুদিন পরে বধুর (জগন্নাথের) বদন হেরে আনন্দের পাথার উথলিছে 
__ আনন্দের আর সীমা নেই। 
চক্রত্রমি ভ্ৰমে যেন আলাত আকার 
নৃত্যে যাঁহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল 
সসাগরা শৈলমহী করে টলমল।' 
্রীদৌরাঙগ পদভারে ধরণী প্রেমে টলমল করে। ধরণীর আননের সীমা নেই। 
বিবর্তবিলাস রঙ্গ মহাভাবনিধি প্রাণগৌরাঙ্গ ৃদে ধারণ করে ধরণী প্রেমার ভরে 
টলমল হয়। ভাগ্যবতী নীলাচল ভূমির আজ আনন্দ আর ধরে না। নীলাচল 
ভূমির গৌরচরণ ধারণের এত সৌভাগ্যের কারণ কিঃ গৌর তো রাধা গোল 
জড়াজড়ি। তাই জড়াজড়ি মূরতি হৃদে ধারণ করায় তার এত সৌভাগ্য! এ 
সৌভাগ্য তো এর আগে আর হয় নি। 
“ধরণী প্রেমার ভরে টলমল হয়। 
পৃথিবীর বুকে যেখানে যেখানে গোরার চরণ পড়ছে সেখানে সেখানে 
আপন আসি কমল ফুটে উঠছে। এতে এইটিই বুঝা যাচ্ছে ধরণী সোরের 


৮২ রথে নীলাচলে 


সেবা করছে। কারণ পৃথিবী জানে আমার হৃদয় কঠিন - এখানে গৌর চরণ 
স্পর্শ করলে তার কমল হতেও কোমল অতি সুকোমল চরণে ব্যথা লাগবে তাই 
ধরণী কোমল কমল বিছিয়ে দিচ্ছে তার ওপর গৌর চরণ রাখলে তার আর 
ব্যথা লাগবে না। এইবাবে ধরণী গৌরের সেবা করছে। 

গৌরপদ কমল ধরবে বলে ধরণী হৃদয় কমল বিছায়ে দেয়। 

আজ প্রেমাবতার নিতাই গৌরের কৃপায় জগৎ প্রেমময় হল। জগতের 
সকলেই আজ নাগরীর স্বভাব পেল। জগভরি সব কৈল আলী। আজ নাগরীর 
এমনই নাগরালী -- শুধু মানুষ বলে কথা নয় - পাহাড় পর্বত নদী গিরি 
সকলেই আজ গোপী স্বভাব পেল - গোপীভাবে সকলেই বিভাবিত হল। গৌর 
আমার স্বরূপ জাগানো স্বরূপ তার স্বরূপের বলে সকলেই গোপীভাবে বিভাবিত 
হল। নাগর গৌরসুন্দর আজ হেম দণ্ড বাহু তুলে মহাপ্রেমে মত্ত হয়ে সকলকেই 
সেই প্রেমে মত্ত করলেন। কতভাবে আজ প্রেম দান করছেন। কীর্তন নটন রঙ্গে 
অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডকে প্রেমে ভাসালেন। 


ভোরা গোরার অঙ্গে নানাভাবাবলী ভূষণের বিকাশ 
পরে রী জগন্নাথের বদনপানে চোর নিকাশ হী এই মহাভাবাবলী ভূষণ | 


করে। গৌর প্রেম ভরে নাচছেন। 


“ দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ ্ি 
হাসে। 
রথের আগে গৌরের নটন কীর্তন দেখে জগন্নাথের মনে আনন্দ তো ধরে না। 





রথে নীলাচলে এ 


অপ্তরের এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি হল তার অধরের হাসি। গৌরের নটন দেখে 
জগন্নাথের এত আনন্দ হল কেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বললেন __ গৌরের 
নটন জগতের সকলকে বিস্মিত করে -- এটিও বড় কথা নয় __ এ নটন দেখে 
জগন্নাথেরও বিস্ময় জগন্নাথোহপি বিশ্মিতঃ। কেন? কৃষ্ণই তো জগন্নাথ -আর 
এ কৃষ্ণই তো গৌর। ত্রজে তো রাধাগোবিন্দের নাচ হয়েছে আবার পণ রেখে 
নাচ হয়েছে। রাধারাণী নেচেছেন তখন কৃষ্ণ সখীরা দেখেছেন। আজ সেই কৃষ্ণ 
জগন্নাথ - গৌর নটন দেখছেন। তাহলে এত বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু গৌর 
তো একা কৃষ্ণ নন - রাধাগোবিন্দ মিলিত মূরতি। আজ গৌর নাচছেন অর্থাৎ 
রাধাগোবিন্দ একসঙ্গে নাচছেন। ব্রজেও রাধাগোবিন্দের নাচ হয়েছে। কারণ 
সখীরাও বলেছেন -_ তোমাদের যুগলে নাচতে হবে। আমাদের বড় দেখবার 
সাধ তোমরা দুজনে একসঙ্গে নাচ। তারা একসঙ্গে নেচেছেন। সখীরা দেখেছেন 
আনন্দ পেয়েছেন কিন্তু যুগল যখন নাচছেন তখন যুগল তো দেখতে পান নি। 
কারণ নিজের নাচ তো নিজে দেখা যায় না। কৃষ্ণ রাধারাণীর নাচ দেখেছেন 
রাধারাণী কৃষ্ণের নাচ দেখেছেন। রাধাগোবিন্দের একসঙ্গে নাচ সখীরা দেখেছেন। 
কিন্ত আজ রথের আগে গৌর নাচছেন অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ একসঙ্গে নাচছেন 
আর সেই নাচ দেখছেন জগন্নাথ অর্থাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ গৌর নাচ দেখছেন অর্থাৎ 
নিজের নাচ তো দেখছেনই আবার তার সঙ্গে একসঙ্গে রাধারাণীর নাচও 
দেখছেন -_ এ নাচ তো ব্রজে কখনও দেখেন নি। তাই আজ গৌর নাচ দেখে 
জগন্নাথের এত বিস্ময়। আনন্দের সীমা নেই। শ্রীল বাবাজী মহারাজ __ আস্বাদন 


এ কি অপরূপ প্রকাশ মনে মনে গণে রে 
একে তো যুগল 
তাতে আবার 
শুধু বিবর্ত নয় 

বিবর্তে বিলাস রঙ্গময় শুধু বিবর্ত নয় 


-া দেখে গোদাবরী তীরে রামরায় মূরছিত। তাই আজ জগন্নাথ কৃষ্ণ গৌর 
নটন দেখে মুগ্ধ তার আনন্দের আর সীমা নেই কারণ এ নাচ তো কখনও 
দেখেন নি রথেব ওপরে জগন্নাথ রথের আগে গৌর নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে 


হাসছেন 


৮৪ রথে নীলাচলে 


“দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে। 
সে আনন্দে ভাসি যায় যদুনাথ দাসে।।” 
গৌর নাচে প্রেমভরে 
“অপরূপ রথ আগে 
নাচে গোরা রায় সবে মিলি গায় 
কত শত মহাভাগে 1” 
ভাবাবেশে গোরা রায় নাচছেন গান করছেন। ভাবনিধির নটন দেখে পরিকর 
ভাব অনুকূল গান করছেন। প্রেমদিঠে গোরার পানে চেয়ে ভাগ্যবান গৌরাঙ্গগণ 
অনুরাগে গান করছেন। গোরাশশী আজ ভাবে ভাবে ডুবে গেছেন __ ভাবে মত্ত 
হয়ে তার কি দিবা কি নিশি বোধ নেই। 
“ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস 
আবেশে কিছু না জানে।।” 
জগন্নাথ মুখ হেরি মহাসুখ 
নাচে গর গর মনে ।।” 
গোরার মনে এত আনন্দ কেন? আমার পরাণ বধু পেলাম এই ভাব গোরার 
মনে। সেই ভাব বুঝে স্বরূপ রামরায় আবেশে গান করছেন __ চেয়ে ভাবনিধির 
বদন পানে ভাব জেনে তারা গান করছেন। গৌরকিশোরী আজ জগন্নাথ অর্থাৎ 
বরজেন্্র ন্দনকে কাছে পেয়েছেন এইটি মনে মনে ভেবে আনন্দে বিভোর । 
সেই ত পরাণনাথ পাইলাম 
" যার লাগি জলিলাম সেই ত পরাণনাথ পাইলাম। 
রাধাভাবে গোরার এইভাব মনে বলে পাইনু বংশীবদনে 
রথে জগন্নাথ হেরি বলে পাইনু বংশীবদনে 





রথে নীলাচলে ৮ 


আজ নীলাচলে পথের মাঝে । এতো ব্রজে নিভৃতে নিকুপ্রে ছিল - এতো পথে 
প্রকাশের নয়। নিকুপ্রের যা গুপ্ত নীলাচলের পথে সেটি প্রকট হল। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ আস্বাদন করে কীর্তন প্রসঙ্গে অক্ষর দিলেন = 
না হবে বা কেন রে 
এ যে অতিগুঢ় নীলাচল না হবে বা কেন রে 
মধুর শ্রীবৃন্দাবনের গুপ্ত কপ্রের গুপ্ত কুপশ্রীধাম নবদ্ধীপরূপে প্রকট।ব্রজের 
নিভৃত কুপ্রে রাধাগোবিনদের মিলন হয় কিন্তু সে তো সৰ্ব্বদা নয় - কখনও মিলান 
কখনও ভঙ্গ। কতু মিলা কভু অমিলা। কিন্তু নবনবীপে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় 
আর অমিলা নেই মিলনের ভঙ্গ নেই। সৰ্ব্বদাই মিলিত স্বরূপ। রাইকানু 
জড়াজড়ি গৌরসুন্দর নিত্য মিলিত স্বরূপ এখানে আর ছাড়াছাড়ি নেই। এই 
নবদ্ধীপের আবার নিভৃত উদ্যান হল নীলাচল ধাম। বিবর্ত্তে বিলাসরঙ্গ এখানে 
নিত্য বেকত - তাই নীলাচলে এত মাধুরী। 
‘জয় জয়ধ্বনি সুর নর মুনি 
গগনে উঠিল রোল 
নীলাচলবাসী আর নানাদেশী 
গৌর জগন্নাথের আকর্ষণে জগন্নাথ দর্শনে যারা নানা দেশ থেকে নীলাচল 
এসেছে - তারা যখন নীলাচলে এসেছে তখন কেউ তো আর বিদেশী নয়। সবাই 
তারা রাধাদাসী - তা না হলে বিবর্তে বিলাসরঙ্গভূমি এই নীলাচলে আসবে 
কেন? 
“নীলাচলবাসী আর নানাদেশী 
সবার উথলে হিয়া” 
গৌরার প্রেম সহীর্তন শুনে সকলের মনে অপার আনন্দ সকলেরই মনে 
হচ্ছে এমন দেখি নাই শুনি নাই। ব্রজের নিকুঞ্জে যা দেখেছিল তার থেকে এখানে 
আরও বেশী মাধুরী। কারণ ব্রজে রাই কানু তাদের স্বভাবে ছিল স্বভাব হারায় 
নি কিন্তু এখানে দুজনে দুজনের স্বভাব হারিয়েছে এখানে বিপরীত রীতি। 
জে দুজনে স্বভাব হারায় নি __ সেখানে রাই কানু নাগরী নাগর কিশোরী 
কিশোর বুঝা যেত। কিন্তু মধুর তরী নীলাচলে গৌরের প্রেমসঞ্র্ভনে এড 
আনন্দের কারণ কি - কারণ গৌর লীলা হল আশমিটান নীলা - আর মধুর 
ীনীলাচলভূমি হল আশমিটান লীলাভুমি। এখানে গৌরহরাপে রাই বানু সহ 
দুজনের স্বভাব হারিযেছে। এখানে নাগরী নাগর আবার নাগর নাগর কে রাই 
কেন কে কিশোরী কে কিশোর গৌরস্বরূপে বুঝা যাচ্ছে না। ভাই এত বির 


টি রথে নীলাচলে 


এত আনন্দ এ প্রাণ রাধা রাধরমণের আশমিটান লীলাভূমি। বাঞ্ছাপূর্ত্তি মূর্বি 
গোরার আশমিটান লীলাভূমি। গৌর স্বরূপটি হল 
নিত্যমিলনে নিত্য বিরহ 
নিভৃতে রাই ঢাকা আছে কানাই 
তবু বলে কোথা বংশধারী 
ভাবনিধি গৌরাঙ্গকে দর্শন করে সকলেই প্রেম পাথারে সীতার দিচ্ছে। 
কেবল দুঃখী যদু অভাগিয়া।” 
পদকর্তা যদুনন্দনের আক্ষেপ জগবামী সকলেই সেই অপ্রাকৃতরসে প্রেমরসে 
মজে রইল আমারই দুর্ভাগ্য সে রসের একবিন্দু স্পর্শ পেলাম না। আস্বাদনের 
এইটাই ধারা। যার যত আস্বাদন তার তত অভাব বোধ। অভাব না থাকলে 
আস্বাদন হয় না। এ জগতে একটি কথা আছে যার ছেলে যত খায় তার তত 
শোলা। প্রেমের মহাজন রাধা আদি ব্রজরামাগণও আক্ষেপ করেছেন বনের 
হরিণী, গাভীর দল গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পাষাণময় তনু, শ্রীযমুনা হীনজাতি 
চণ্ডালকন্যা তাদেরও যে সৌভাগ্য সে সৌভাগ্য আমাদের হল না। এইটিই রস. 
আম্বাদনের স্বভাব। শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখেরও আক্ষেপ বাণী 





আমরা দুর্র্বাসনা গেল না 
আমার অভিমান গেল না __ আমার গৌর বলা হল না 
যিনি নিরত্তর গৌর রসে মজে আছেন -তারও এই আক্ষেপ। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ সকলের কাছে প্রার্থনা করছেন __ 


রথযাত্রায় নীলাচলবাসী সবাই মিলে এই কৃপা কর গো এই লীলা পাথারে 
ডুবে থাকি। ডুবে থাকি গৌর প্রেম পাথারে 


এখন এখানে একটি নি 
পর্ন হতে পারে জগন্নাথ (কৃষ) না হয় গৌরমাধুরীতে 
মধ হলেন __ রাই বানু জড়াজড়ি স্বরূপ দেখে __ কিন্ত গৌর জগন্নাথ দেখে 


র জগন্নাথ দেখে মুগ্ধ হবেন নিজেকে 
দেখে দিজ মুদ্ধ এর কারণ কিঃ নিজে তো নিজেকে টে নি 
বাবাজী মহারাজ আাদন করছেন - গৌর জগন্নাথকে দেখে ভাবেন আমার 
ছোটবেলাকার ছবি। জগন্নাথ হলেন রাধাথেযের অন্ফুট কলিকা আন গৌর 





রথে নীলাচলে ং 


হলেন রাধাপ্রেমের স্ফুট প্রসূন। গোলাপের কুঁড়ি আর ফুটন্ত গোলাপ। 
গোলাপের কুঁড়ির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ আছে কিন্তু সেটি চাপা 
্ুট নয় কিন্তু এ গোলাপ যখন সম্পূর্ণ ফুটে যায় - তখন তার সৌন্দর্য্য এবং 
সৌরভ সম্পূর্ণ বিকশিত। তেমনি রাধারাণীর প্রেম যখন প্রথম মূর্তি প্রকাশ 
করছে তখন তিনি হলেন জগন্নাথ আর এ রাধাপ্রেমের যখন পরিণতি স্বরূপ 
মহারাসবিলাসের পরিণতি স্বরূপ হলেন গৌর। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ যার 
বয়স আশীর ওপর সে যদি কখনও তার ছোটবেলাকার চার পাঁচ বছরের 
বয়সের একখানি ছবি দেখে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে থাকে __ ভাবে মনে মনে আমি 
এত ছোট ছিলাম __ এখানেও তেমনি গৌর দেখছেন জগন্নাথকে __ আমার 
ছোটবেলাকার ছবি। তাই এত বিস্ময় 

লীলাকারী জগন্নাথ আজ গৌরদর্শনে তার নটন মাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে পথে 
চলতে তুলে গেছেন -_ বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে থেমে গেছেন। রথী অচল হলে রণ 
তো সুতরাং অচল হবে। রথী অচল রথও অচল। 


“লীলাকারী জগন্নাথ 
চলিতে চলিতে যেয়ে অর্ধপথে 
রথ থামে অকম্মাৎ।11” 


হী চলে না রথও চলে না। রখী জগন্নাথ স্বরূপে অচল ভাবেতেও অচল 
তাই রথও আর চলে না। 


হেরি ভাবে ভোরা শাচীসুত জগন্নাথ বিমোহিত 
কিন্তু গৌর ও জগন্নাথ তো একই স্বরূপ তবে গৌর দেখে জগন্নাথ এত 


“বাসুদেব ঘোষ কহে জোড় করি হাত রে। 

যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ রে।।” 
তাহলে গৌর কৃষ্ণ জগন্নাথ তিন যদি এক তনু হয় তবে জগনা€ গৌর দেখে 
এত মুগ্ধ কেন? তাহলে গৌরাঙ্গ স্বরূপেতে কোন মহামাধুরী আছে নিশ্চয় শ্রীল 


বাবাজী মহারাজ তার আর্তি নিয়ে বলছেন __ 
মিলেছি অনুকূল ঠাই 
প্রীগুরচরণ ধরি হিয়ায় __ অনুভব কর ভাই 
আজ জগন্নাথ বিমোহিত 


জগন্নাথ নন্দনন্দন বটে __ কিন্তু নিজের স্বরূপের মাধুরী নিজের জন এ 
নেই। একদিন নিকুঞ্জেতে দর্পণে নিজ প্রতিবি দেখে শ্যামুন্দর বলেছে ই 
নেই াু্ামূতসার এ কি আমার মূরতি আমি কি এত সুর? তখনই 


নি রথে শীলাচলে 


নিজেকে আস্বাদন করবার ইচ্ছা জাগল। শ্যাম তো সুন্দর স্বভাবে। কিনতু 
্্রীরাধারাণী বামে দীড়ালে তার কি মাধুরী এ অনুভব শ্যামসুন্দরের কি করে 
হবে? কৃষ্ণের যখন নিজের স্বরূপের মাধুরীই অনুভব নেই নিজের স্বরূপ দেখেই 
মুগ্ধ হয়েছেন তখন গৌর দেখে তো মুগ্ধ হবেই -- কারণ গৌর তো রাধাসঙ্গে 
মিলিত কৃষ্ণ। তাই রাধাসঙ্গে আপনার মিলিত দেখে কেন না সে মুগ্ধ হবে? 
গৌর দেখে তাই মুগ্ধ 
এইটিই তো গৌরলীলার পূর্ববসূত্র 

গোবিন্দ স্বরূপে যে তিনবাসনা তার মধ্যে দ্বিতীয় বাসনা হল এইটি আমার 
মাধুরী কেমন কৃষ্ণ জানতে চেয়েছেন __ শুধু নিজের মাধুরী আস্বাদন করতে 
চেয়েছেন তাই নয় নিজের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে নয় রাধারাণী তার মন বুদ্ধি 
ইন্দ্রিয় দিয়ে যেভাবে কৃষ্ণ মাধুরী আস্বাদন করেন কৃষ্ণ আজ সেইভাবে 
রাধারাণীর মন বৃদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজের মাধুরী আস্বাদন করতে চেয়েছেন - কৃষ্ণ 
যখন রাধারাণীর মত করে নিজের মাধুরী আস্বাদন করেন তখন তিনিই তো 
গৌর। এই আস্বাদনের বাসনাই তো গৌর স্বরাপের বীজ। আপন কক্ষায় থেকে 
গোবিন্দ অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু অনুসন্ধানে মনে করলেন আমার মাধুরী 
ভোগে আমার অধিকার নেই অনুগত হতে হবে বিভাবিত হতে হবে। 
মহাভাবস্বরূপিণীর ভাবে বিভাবিত হতে হবে। গৌর স্বরূপে ব্রজের সেই অপূর্ণ 
সাধ পূর্ণ হয়েছে। রাধারাণীর ভাব (মহাভাব) এবং কান্তি নিয়ে যখন গোবিদ- 
5 সেই স্বরূপে এ সাধপূর্ণ হল। গৌর. আমার সব্ব্বদা রাধাভাব 
তি ধরেছে শচীসুত। তাই গৌরাঙ্গ স্বরূপে অধিক মাধুরীর 
নিন ও মণ তো কখনও দেখে নি। আজ 
তি গৌরাঙ্গ -- এ তো জগন্নাথ কখনও দেখে নি। 
টাই দেখে মুগ্ধ। জগন্নাথ গৌর নটন দেখছেন 
পে দেখছেন তাই নয় __ গৌর স্বরূপে যুগল নটন 


রা আজ দেখিছে সেই যুগল নটন 
জহি দেখে নাই তাই দেখে জগন্নাথ মুগ্ধ হৈল। 
মনই মুগ্ধ হয়েছেন যে আর চলতে পারছেন না। চলতে ভুলে 





রথে নীলাচলে ৮৯ 
গোরাকে দেখে আজ জগন্নাথ আত্মাহারা। রাইকানু একীভূত দেখে আজ জগন্নাথ 
বিমোহিত। নিজের স্বরূপকে রাধারাণীর সঙ্গে দেখে আজ জগন্নাথ মুন্ধ। 
জগন্নাথের এ মুগ্ধ হওয়ার কারণ কি? জগন্নাথ একলা (শুধু কৃষ্ণ) আর গৌর 
হলেন যুগল (রাধাকৃষ্মিলিত) নীলাচলে রথের আগে এই অপরূপ ভোগ। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে আস্বাদন করছেন শ্রীগুরুপাদপন্মের 
আনুগত্যে = 

প্রীগুরুদেব কৃপা করে জানাইলেন 
সচল অচলের খেলা শ্রীগুরুদেব কৃপা করে জানাইলেন 
দুজনে দুজনায় ভোগ করে 
“রাধাভাবে গোরা দেখে জগন্নাথে বংশীধারী। 
গৌরাঙ্গে জগন্নাথ হেরে যুগল মাধুরী 1” 


দুই স্বরূপে বংশীধারী আশ্বাদিছে স্বমাধুরী 
জগন্নাথ আর গৌরহরি দুই স্বরূপেই বংশীধারী 
আস্াদিছে আপন মাধুরী 


জগন্নাথ গোরারসের বদন হেরে যুগল মাধুরী আস্বাদন করছেন আর 
রাধাভাবে ভোরা হরি (গৌরহরি) জগন্নাথের বদন হেরে আপন মাধুরী আস্বাদন 
করছেন। শ্রীনন্দনন্দন বংশীধারী আজ জগন্নাথরূপ ধরে এসেছেন। এর উদ্দেশ্য 
হল গৌরযুগল মাধুরী আস্বাদন করা। গৌরম্বরূপের আস্বাদনের জন্য শ্যামসু্র 
অগন্লাথরূপে প্রকট হয়েছেন। রথের আগে যুগল মাধুরী বিকাশ করে গৌরসুন্দর 
নাচছেন _ ভাবাবেশে কীর্তন রঙ্গে গৌর আছেন -_ জগন্নাথ এই যুগল মাধুরী 
আস্বাদন করেন। তখন নেচে নেচে যাচ্ছেন গৌরকিশোরী রাই কানু মিলিত 
স্বরূপে জগন্নাথের রথের আগে। রথের আগে শৌর নেচে যায় দেখি মুগ্ধ 
জগনাথ শ্যাম রায়। রাধা সঙ্গে মিলিত আপন মাধুরী দেখতে দেখেতে জগন্নাথ 
ধীরে ধীরে যচ্ছেন। রহী ধীরে ধীরে যাচ্ছেন - তাই রথও ধীরে ধীরে যাচ্ছে 
কারণ তাড়াতাড়ি গেলে মাধুরী ভালভাবে আস্বাদন করা যাবে না। জগমা 
বিমোহিত হয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছেন। 

জগন্নাথের শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়। কিছু পরে জগন্নাথ বুধ হলেন। এ কোডের 
কার নি? ভাবের মনে বড় দুঃখ) ভাবছেন ্রীপডবে এ যুগল মাধুরী আমর 
তো ভোগ হল না? শৌরতবরূপে জড়াজড়ি নটনমাধরী ক্ষণিকের তরে নে 
কিন্তু এখনি তো নয়নের আড়াল হবে। এখনি তো চলে যাবে। রথের আগে 
গৌর নাচছে। যতক্ষণ রথ পথে আছেন ততক্ষণ চে? 
কিন্তু রথযাত্রা শেষ হলে যখন গুপ্ডিচায় পৌঁছে 


নাচবে না তখন তো এ নটন মাধুরী আর দেখতে পাব না। এইজন্য মনে বড় 


ক্ষোভ। ক্ষুব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ লুব্ধ হলেন। জগন্নাথের লোভ হল। এ 
লোভ কিসের লোভ? জগন্নাথের মনে সাধ হল যদি নিরভ্ভর গৌরস্বরূপ ভোগ 
করতে পারতাম। কিন্তু গৌরশ্বরূপ নিরভ্তর ভোগ করবার উপায় কি? আমার 
এ সাধ কি করে পূর্ণ হবে? এই লোভ জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে ভাবছেন 
কোথা গেলে এ সাধ পূর্ণ হবে? আমার এই অপরূপ রূপ নিরস্তর ভোগ করব 
নিশি দিশি সঙ্গে থাকব। এই লোভে তখন জগন্নাথের গৌর পরিকরে দৃষ্টি 
পড়ল। মনে মনে ভাবছেন জগন্নাথ, যদি গৌর পরিকর হতে পারি তাহলে এ 
সাধ পূর্ণ হবে। যদি গৌর পরিকর হতাম অশেষ বিশেষে ভোগ করতাম। মুগ্ধ 
ক্ষুব্ধ লুৰ্ধ মনে অশেষ বিশেষে ভোগ করতাম। গৌর পরিকর হবার জন্য 
জগন্নাথের লোভ জাগল। কারণ রথযাত্রা শেষ হলে গৌর রথের আগে নাচবে 
না বটে তবে নাচবে __ নিজের পরিকরের মাঝে নাচবে। তাই যদি গৌর পরিকর 
হতে পারি তাহলে গৌর নটন মাধুরী নিরন্তর ভোগ করতে পারব। রসরাজ্যের 
এইটিই খেলা _- অপরূপ বৈচিত্র্য __ এ ভোগের লালসা দিন দিন বাড়ছে = 
এর অবধি তো কেউ পাচ্ছে না। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি ন গেল। 

এখন গৌরনটন মাধুরী দর্শন করে পিয়ে পিয়ে ভোগ করে রসে ভারী হয়ে 
জগন্নাথ তো আর চলতে পারছেন না। রী অচল সুতরাং রথও অচল। রথ 
চলে না। হল রথী অচল রথ অচল। 

“সুরাসুর নরে টানিল রথেরে 
তবু না চলয়ে রথ।” 
অগাধ স্বয়ং রথী তিনিই তো গৌর নটন মাধুরীতে ডুবে গেছেন __ সুতরাং 


সচল হয়েছেন। তাহলে আর রথ চলবে কি করে? রথ চালাবার জন্য চেষ্টা তো 
করতহেবে। তাই | 





রখে লীলাচলে ৪5 
দেবার অধিকার আছে আর জগন্নাথের কাছে এ গালিও বড় মধুর আস্বাদনের। 
কারণ রসশাঞ্ত্রে বলা আছে = 

“প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্সন। 

বেদস্তৃতি হইতে তাহা হরে মোর মন।1” 
তাতেও জগন্নাথ অচল অটল -__ একপদও চলেন না। সুতরাং রথও অচল। 
তখন রথ চালাবার জন্য রাজার কাছে খবর গেল। রাজা হাতী পাঠালেন। রথের 
সঙ্গে হাতী বেঁধে দেওয়া হল --- হাতী রথ টেনে নিয়ে যাবে। লোকে বলে 
হাতীর বল -_ কিন্তু তাও ব্যর্থ হল __ রথ চলে না। 

শত শত করিবর। 

টানে রথ বলে তথাপি না চলে 

একপদ রথিবর ||” 

শ্ৰীলবাবাজী মহারাজের আস্বাদন __ 
কেমনে রথ চলবে বল __ রথী জগন্নাথ যে আজ ভাবে অচল হয়েছেন 
__ কার শক্তি রথ নাড়ে। কারণ যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জগন্নাথ বিকল হয়েছেন 
সে না নাড়ালে কার শকতি রথ নাড়ে। যে অচল করেছে একমাত্র সেই তো 
চালাতে পারে। গৌর না চালালে পরে আর তারে কে চালাবে? 

“তবে গোরা রায় রথ পাছে যায় 
শৌরসুন্দর তখন রথ চালাবেন বলে অচলকে সচল করবেন বলে রথী 
জগন্নাথকে সচল করবেন বলে __ 

“তবে গোরা রায় রথ পাছে যায় 

শিরেতে ঠেলিছে রথ।” 
রথের পিছনে মাথা দিয়ে রথকে ঠেলে দিচ্ছেন। এতো রথকে ঠেলে দেওয়া 
নয় প্রাণে প্রাণে যেন প্রাণগোরা বলছেন -_ জগন্নাথকে __ পরাণ বধূ আমার 
এই নিকুঞ্জ মাঝে চল চল করি ত্বরা 
মনে মনে গৌরকিশোরী বলে 
বজ নিকুঞ্জে চল বঁধু ফিরে চল - পথে এসে কেন দীড়িয়ে রইল প্রাণমৌরাঙ 
কিশোরীর প্রাণে আর বিলম্ব সহ হচ্ছে না! কতক্ষণে পুরে যাবে শীঘ্র ব্রজে যানে 
বলে তাইতে আজ রথ ঠেলে! তখন _ 

“বায়ুর বেগেতে নিমেষের মাঝেতে 

চলিল যোজন শত 11” 


গৌরকিশোরী রথ ঠেলতেই বায়ুবেগে রথ চলতে আরঞ করল _ চোখের 


৯২ রথে নীলাচলে 


পলক ফেলতে না ফেলতে শত যোজন পথ রথ চলে গেল। রথ চালানোতে 
জগন্নাথের বল কোথায়? রাধারাণী শক্তিসঞ্চার না করলে জগন্নাথ কিছু করতে 
পারেন না। লীলাতে তার সাক্ষী আছে। ব্রজে গিরিধারণ লীলায় বুঝা গেছে __ 
গিরিরাজকে কৃষ্ণচন্দ্র বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ধারণ করে আছেন __ কিন্তু 
একবার যেই নয়ন কোণে কিশোরী শ্রীমতী রাধারাণীর বদন দর্শন করেছেন = 
তখনই হাত থেকে গিরিরাজ পড় পড় হয়েছেন __ হাত থর থর করে কাপছে 
যেন আর গিরি ধারণ করতে পারছেন না __ গিরি হল পড় পড়। তাই 
শ্যামসুন্দরের আছে কি বল 

শ্রীরাধাবল কেবল সম্বল শ্যামসুন্দরের আছে কি বল 

আজ অচল রথে যখন গৌরকিশোরী স্পর্শ দিলেন তখন রথ সচল হল -_ 
গৌরকিশোরীর স্পর্শ (বল) অচল রথকে সচল করল। 

“জয় গৌর বলি দুই বাহু তুলি 


করে বোল যাত্রীগণ।|” 

বলে, জয় জয় গৌরহরি 
অচলে সচলকারী বলে জয় জয় গৌরহরি 

বলিহারি যাই গৌরাঙ্গের বল 
অচলে করিল সচল বলিহারি যাই গৌরাঙ্গের বল 
যদুর বিস্মিত মন।।” 


পিদকর্তা যদুনন্দনের আস্বাদন - দুজনে আজ দুজনকে কেমন করে আস্বাদন 
করছেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ অক্ষর দিচ্ছেন __ 


দৌহে দৌহায় ভোগ করে 
রাধাভাবে কৃষ্ণমাধুরী গৌরহরি ভোগ করে 
একাধারে যুগলমাধুরী জগন্নাথ ভোগ করে 
জগন্নাথের রথের আগে অপরূপ খেলা ভাইরে 
দৌহে লাগে হুড়াহুড়ি 
অচল সচল দৌহে লাগে হুড়াহুড়ি 





রথে লীলাচলে ৯৩ 


ভাবনিধি শ্রীগৌরকিশোরীর বদন পানে অনিমেষ নয়নে চেয়ে ভাবনিধির ভাব 
জেনে গৌরাঙ্গগণ সকলে গান করছেন। গৌরভাবের 
অনুকূলে প্রেমস্বরে সকলে গান করছেন। 
“সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে। 
বাজে চতুদ্শ খোল গগনে উঠিল রোল 
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত রে।1” 
মহারোল এ সব দর্শন শ্রবণ করে জগন্নাথ আজ মহানন্দে বিভোর । গৌরাঙ্গ 
কীর্তনরঙ্গে জগন্নাথ বিমুগ্ধ। জগন্নাথ আনন্দে বিভোর। কারণ এ নটন তো 
কখনও দেখেনি - এ কীর্তন তো কখনও শোনেনি। আর ভাবভূষণে ভূষিত তনু 
গৌর দেখে কিশোরীভাবে অলঙ্কৃত শচীসুতকে দর্শন করে জগন্নাথের আনন্দ আর 
ধরে না। আজ জগন্নাথের আনন্দে সকলেরই আনন্দ। 


উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র 
আজ প্রভূ নিতাই চাদের, প্রভু সীতানাথেরও ভাবনিধি গৌর সুন্দরের 
ভাববিকার দেখে আনন্দ আর ধরে না। 
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস রে 
এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি 


ভকতমণ্ডলী চারিপাশ রে।।” 
শ্রীগৌরহরি মাঝখানে চন্দ্রমা তাকে ঘিরে ঘিরে পারিষদগণ যেন 
তারকামগ্ডলী। তারকামণুলী বেষ্টিত চন্দ্রমার যেমন অত্যন্ত শোভা তেমনি আজ 
পারিষদ ঘেরা গৌর-শশধরের শোভা। নবদ্বীপ সুধাকরকে ঘিরে আছে পারিষদ 
তারা। হরি হরি বোল বলে ভূবনমঙ্গল গৌর নাচছেন। 
নয়নে বহয়ে অশ্রধার রে।” 
ভাবনিধি গৌর সুন্দরকে হৃদয়ে ধারণ করে ভাগ্যবতী ধরণীর আনন্দ আর 
ধরে না। ধরণী আনন্দে টলমল করে। 
“প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ সুমের জিনিয়া অঙ্গ” 
প্রাণ গৌরাঙ্গের অঙ্গখানি প্রেমতরঙ্গের রঙ্গভূমি - তাতে আবার অষ্টসাত্তিক 
বিকার। মহাভাবনিধি শচীসুত ভাবভূষণে বিভূষিত হয়েছেন। বংশীধারী 
জগন্নাথের বদনকমল দর্শন করে গৌরকিশোরী মহাভাবাবলী ভূষণেতে 
সেজেছেন। 


৯৪ রথে নীলাচলে 
ভাবাবেশে গোরা রায় নাচিতে নাচিতে যায় 

স্বরূপ রামরায় - যারা ব্রজের ললিতা বিশাখা দুই অর্তরঙ্গা সখীর গলা ধরে 
রাধাভাবে গোরা নাচছেন আর ভাবাবেশে বলছেন - আজ আমার পরাণনাথকে 
পেয়েছি। 

“ভাবাবেশে গোরা রায় নাচিতে নাচিতে যায় 

ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে।” 

গৌরমাধুরী পিয়ে পিয়ে গৌরমাধুরী ভোগে ভারী হয়ে জগন্নাথ ধীরে ধীরে 
চলেছেন। জগন্নাথ আর গৌর হরি দুই স্বরূপই বংশীধারী। আজ রাধাভাবে 
ভোরা গোরাকে নন্দ নন্দন জগন্নাথ ভোগ করছেন। জগন্নাথরূপে যখন ভোগ 
তখন যান নেচে নেচে। রাধাভাবে ভোরা গোরার যুগল মাধুরী - এই রহস্য 


ভোগ করাবার জন্য জগন্নাথকে মুগ্ধ করেছেন। 
“আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেম সন্থীর্তন 
নিজ পরিকরগণ সাথ রে।।” 


একলা জগন্নাথ যে মুগ্ধ হয়েছেন তা নয় - তার সঙ্গে পরিকরগণও 
মুঞ্ধ হল। শুধু মুগ্ধ নয় পরিকরগণ লুব্ধ হল। তাই সপরিকর জগন্নাথ 
বংশীধারীর এ লীলা বড় -লোভনীয়। মহাভাবনিধি গোরাটাদ সপরিকর 
জগন্নাথের চিতচোরা। 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করেছেন - নিজ পরিকর 
জগমাথের লুব্ধকারী লীলাভাই রে। জগন্নাথ বংশীধারী যে আজ মুগ্ধ তার মুগ্ধ 
হবার আরও কারণ আছে। মদনমোহন গৌরাঙ্গস্বরূপে হয়েছেন নিত্য প্রকট। 
গৌর তো সদা রাধাগোবিন্দের মূরতি। এখানে সর্বদা জড়াজড়ি - কখনও 
ছাড়াছাড়ি হয় না। ব্রজে রাধাগোবিন্দের মিলন হয় - কিন্তু সৰ্ব্বদা নয়। সেখানে 
কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ কভু মিলা কভু অমিলা। মদনমোহন শ্রীকৃষণচন্দরে 


রথে নীলাচলে টি 


জগন্নাথের মুগ্ধ হওয়ার আরও কারণ আছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্তনের 
মাধ্যমে আস্বাদন করেছেন। 

্রীপ্তরুকৃপায় এই মনে হতেছে 

রাসরঙ্গে শ্যামনাগর বিহরিলে ব্রজপুরে। কিন্ত সে রাসে জন কতক গোপী 
ছাড়া আর কে মুগ্ধ হয়েছে? আর কেউ মুগ্ধ হয়নি। কিন্তু এখানে সংকীর্তন রঙ্গে 
গোরার অপরূপ রসের খেলায় সকলের স্বভাব জেগে উঠল। এই সংকীর্ত্তন 
রাসরঙ্গে সেই তত্ত্ব প্রকট হল। একা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী - এই তত্ব প্রকট 
হল। এখানে সবাই হল গোপনারী। 

গোরার সংকীর্ত্তন রঙ্গ হেরি সবাই হল গোপনারী 

তাই গৌর স্বরূপে নাগরালীর পূর্ণত্ব। গৌরস্বরূপে নাগরালীর পূর্ণত্ব দেখেও 
জগন্নাথ মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ এখানে নরনারী সবাই মিলে গৌরাঙ্গকে প্রাণবধু 
বলে সম্বোধন করছেন। সবাই বলছেন প্রাণবল্লভ। তাই দেখা যাচ্ছে গৌর দেখে 
জগন্নাথের মুগ্ধ হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। 

গৌরকিশোরীর পরশ পেয়ে অচল রথ চলতে আরম্ভ করল। এর মধ্যে 
আরও একটু গৃঢ় রহস্য আছে। 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করছেন-__ 

শ্রীগুরুকৃপায় মনে হতেছে আরও গৃঢ় রহস্য আছে 

কিশোরীভাবিত মতি গোরা রথে জগন্নাথকে দর্শন করে মনে মনে এইটি 
ভোগ করছেন - প্রভাস মিলনে নব বৃন্দাবনে আমার বংশীধারীকে পেলাম বটে 
কিন্ত ব্রজের নিকুপ্জে না পেলে তো মনের আশা মেটে না। সেইজন্য 
গৌরকিশোরী আমার আজ রথ ঠেলছেন। মিলনের জন্য আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে 
না শীঘ্র ব্ৰজে যাবে বলে তাই তে আজ রথ ঠেলে। তখন 


“দুরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক 
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী!” 
সে প্রেম বিলাস ধাম যদু কহে অনুপম 
যে দেখিল সেই তার সাখী।।”' 


আজ বিবর্তসূরতি শচীসুতকে এই মধুর নীলাচলে রথের আগে কীর্তন নটন 
রঙ্গে দেখে সকলেই প্রেমে উন্মত্ত। কারণ এই নীলাচলভূমি হলেন ব্রজ নব 
যুবকযুবতীর প্রাণ রাধা রাধারমণের তিনবাঞ্থাপূর্তিমূর্তি গোরার আশমিটান 
লীলাভূমি। এখানকার নিভৃত গণভীরা ঘরে গলতীরার শুপ্তনিধি জগৌরসুদ্দর 
বিরাজ করেন - তিনি হলেন নিত্যমিলনে নিত্য বিরহের স্বরূপ। এখানে রাই 
ঢাকা আছে কানাই তবু নিরত্তর ্রীমুখে খেদের বাণী ‘হা রাই’ হা রাই'। 


৯৬ রথে নীলাচলে 


কিশোরী তার প্রাণবধুকে নিত্যই বুকে ধরে আছে তবু বলে কোথা বংশীধারী। 
কাজেই মধুর নীলাচলে গৌরাঙ্গলীলা বড় নিগূঢ়। 

এ গৌর স্বরূপ দর্শনে স্থাবরজঙ্গম পশু পাখী প্রেমে ভাসল কেন? তার 
কারণ হল সকলের বাইরের আবরণ ঘুচে গিয়ে স্বরূপ জেগে উঠেছে। 
সকলেই গোপনারীর স্বভাব পেয়েছে। রথের আগে গৌর হরিকে দর্শন 
করে সকলেই গোপনারী হয়েছে তাই সকলেই সুখী। সচল অচলের খেলা 
দেখে যুগলের প্রেমের খেলা দেখে আজ সকলেরই পরমানন্দ। এ প্রেমের 
খেলায় নীলাচলবাসী আত্মহারা। এখানে সচলকে দেখে অচল মুগ্ধ। 
এক নীলাচল ভূমি ছাড়া এ প্রেমের খেলা আর কোথাও হয়নি। তাই 
স্থাবরজঙ্গম পশু পাখী সবাই সুখী। মহারাস বিলাসের পরিণতি ভোগ করে 
আজ সবাই প্রেমসুখে সুখী। যতই সাধন করা যাক এ সুখ তো সাধনে 
মেলে না। মধুর নীলাচলে না এলে এ ভোগ তো কোথাও মেলে না। 
স্বরূপের গণে গণ্য হয়ে নীলাচলে না এলে এ সৌভাগ্য তো কোথাও মেলে 
না। গল্ভীরা নিকুঞ্জ মাঝে বসতি না করলে এ সুখ তো কোথাও মেলে না। 
প্রকটলীলায় এই নীলাচলে জগন্নাথের রথের আগে যে দেখেছে সেই তো 
জানে। যে দেখেছে গৌরাঙ্গ বিলাস মাধুরী তারই তো অনুভব আছে। এই রথের 
আগে 

“নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনাতন” 

শ্ীরাধাভাবে বিভাবিত মন শচীনন্দন এই জগন্নাথের রথের আগে নাচছেন। 
পরাণনাথ পাইনু বলে রসের গোরা হেলে দুলে রথের আগে নাচছেন। সেটি 
দেখছেন কে - শ্রীরাপ শ্রীসনাতন। কিন্তু শ্রীরূপ সনাতন তো সব্রবত্যাগী বৈরাগী 
তারা এ নৃত্যে কি ভোগ করছেন বিস্মিত হয়ে কি দেখছেন? শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে আস্বাদন করছেন - গৌর নটনে তারা ভোগ করছেন - 
রাধাপ্রেমের কত বল - রাধাপ্রেম কত বলবতী যে সে আজ নাগর গৌরকে 
নাগরী করে নাচাচ্ছে__ 


শ্ীরাধাপ্রেমের কত বল. নাগরে নাগরী কৈল 


রথে নীলাচলে ৯৭ 


ভাবনিধি গৌরসুন্দরের বদন পানে চেয়ে ভাব অনুকূল রস গান করে স্বরূপ 
দামোদর - তার সঙ্গে আরও অনেকে গাইছেন। 
“গান করে স্বরূপ দামোদর 
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর।1” 
রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর সকলেই সুললিত 
কঠে ভাব অনুকূল গান করছেন। আবার প্রভুর দুইপাশে দুই জন নাচছেন__ 
“প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে 
বামে নাচে প্রিয় গদাধর |” 
নরহরি গদাধর দুইপাশে দুইজন নাচছেন। রাই জয় জয় রাধে বলে নরহরি 
হেলে দুলে নাচছেন - এই নরহরিই তো ব্রজের মধুমতী। তার মনে বড় আনন্দ 
আজ নাগর নাগরীয়া লীলা দেখে অপরূপ বিলাস রঙ্গ দেখে নরহরি মধুমতী 
আনন্দেতে নৃত্য করছেন মধুমতীর আবেশে আজ নরহরি গৌরমাধ্ামূত পান 
করছেন -আজ আর নরহরির অন্য কিছু মনে নেই। আবার নরহরির বদন পানে 
চেয়ে ঠাকুর নরহরির অনুগত মণ্ডলীও উচ্চেঃস্বরে গান করছেন। গৌরাঙ্গ লীলা 
মাধুরী সবাই প্রাণভরে গান করছেন। 
“বামে নাচে প্রিয় গদাধর।” 
নাগর সৌর নাগরী হয়েছে দেখে আনন্দে গদাধর নাচছেন। প্রভুর ভাবা 
দেখে গদাধরের অস্তরে বড় আনন্দ। গদাধরের এত আনন্দ কেন? গদাধর তো 
রাধারূপ রাধারাণী এক স্বরূপে গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে গৌর হয়েছেন 
আর এক স্বরূপে গদাধররূপে আছেন আস্বাদনের জন্য। গদা রাধা দেখছে - 
আমায় মিলে বধুর কি মাধুরী - গদা রাধা দেখছে। আম্বাদিছে গদাকিশোরী। 
আমার বরণ ধরে পরাণ বধু কেমন সেজেছে। তাইতে রাধা হল গদা। পূরাইতে 
অপূর্ণ সাধা তাইতে রাধা হল গদা। সেইজন্য দেখি আপনার ভাবে 
নাগর গদাধরের মনে বড় আনন্দ। 
ও “বামে নাচে প্রিয় গদাধর 


আবেশে ধরয়ে দৌহার কর।” 


৯৮ রথে নীলাচলে 


নিত্যানন্দের মুখের পানে চেয়ে প্রভু ‘হরি’-‘হরি’ বলছেন। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ আস্বাদন করছেন 
ও তো হরি বলা নয় 
প্রভু করে হায় হায় ও তো হরি বলা নয় 
প্রভু মুখে কিছু বলেন না - কেবল হায় হায় করে। যেন কি অভাবে হায় 
হায় করে - ভাব তো কিছু বুঝা যায় না। যেন এখনি পাচ্ছেন আবার তখুনি 
হারিয়ে ফেলছেন - তাই তার কি ভাব বুঝা যাচ্ছে না। এই তো জগন্নাথের বদন 
পানে চেয়ে আনন্দে নাচছিলেন। পরাণ বঁধু পেলাম বলে আনন্দে নাচছিলেন - 
আবার পেলাম বলে এলিয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই হায় হায় করেন। যেন পেয়েও 
আশা মিটছে না। পাবার আশা পায় না তাই পেয়েও আশা মিটে না। পেয়েও 
গোরা করে হায় হায়। আবার হায় হায় করে কেন? নিতাই চাদের বদন চেয়ে 
আবার প্রভু হায় হায় করে। 
কি জানি কি পেয়েছে আর কিবা চায় পেয়ে করে হায় হায় 
এখনও বাসনা পূরণ হয় নাই তাই আবার বুঝি অভাব জেগেছে 
জগন্নাথের এশ্বর্য্ময় রূপ দেখে আবার বুঝি অভাব জেগেছে 
আবার কেন হায় হায় করে 


“নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে প্রভু হরি হরি 
হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে 
সঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন” 


রথে জগন্নাথ দেখে সেই ভাবে ভোরা গোরা পারিষদ গোপী সনে 
গৌরকিশোরী মনে করছেন যেন নব বৃন্দাবনে আপনার প্রাণধনকে পেয়েছেন 
ভাস মিলনে যেন নববৃন্দাবনে প্রাণবধুকে পেয়েছেন কিন্তু তাতেও আশা তো 
মিটছেনা। এখানে যাকে পেয়েছি সে তো আমার ব্রজের কৃষ্ণ নয়। ব্রজে 


রর কৃপা করে উদয় কর 
পূরণ হবে। তবে সাধ পূর্ণ হয়। করাও তাহলে দাসীর বাসনা 
“সঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন 


রথে নীলাচলে ৯৯ 


রামানন্দ রায় তো পূর্ব্বলীলায় বিশাখা সখী - তার হাতে ধরে গৌরকিশোরী 
রাধাভাবে ভোরা গোরা বলছেন - ওগো প্রাণ বিশাখিকে ওগো প্রাণ সহচরী - 
ওগো ওগো মরম সই - মনের কথা তোমায় বলছি প্রাণবধুকে এখানে পেলাম 
বটে - কিন্তু পেয়েও আশা মিটছে না - তবে আশা মিটবে যখন ব্রজনিকুপ্তে তাকে 
পাব তখন আমার আশা মিটবে। সহচরি তোকে হাতে ধরে মিনতি জানাচ্ছি 
ব্রজনিকুঞ্জে বংশীধারীকে মিলায়ে দে গো ত্বরা করি। ব্রজরাজের বিহনে ব্রজপুরী 
আজ আঁধার হয়ে আছে। ব্রজের জীবন ব্রজে এলে ব্রজপুরী হবে আবার 
আনন্দময়। 


“সঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন, 

আবেশে ধরয়ে রায়ের করে। 
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস 

প্রভুর সাত্বিক ভাবাবেশ। 
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগজন 


গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ” 

গোরা অনুরাগে জগন্নাথের রথের আগে নাচছেন - হরিবোল হরিবোল 
হরিবোল বলে গৌর নাচে নীলাচলে। 

্ীগুপ্ডিচার দ্বারে এসে জগন্নাথের রথ থেমেছে। জগনাথকে দেখে কিশোরী 
ভাবেতে ভোরা গোরা ভাবোল্লাসে মন্ত হয়ে নিজগণ সঙ্গে লয়ে নাচতে নাচতে 
গুণ্ডিচা দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। তখন জগন্নাথের বদন পানে চেয়ে প্রেমরে 
গোরা বলে - ব্রজে কৃষ্ণ পেলাম মনে করে বলছেন_ 

“বহুদিন পরে বধুয়া আইলে 

দেখা না হইত পরাণ গেলে” 


আছি। তোমার এ অলকা আবৃত বদন, ও মুরলী রঞ্জিত বদন এ হাসিয়া বাঁশিয়া 
বদন আজ দেখতে পেলাম শুধু বেঁচে আছি বলে। “ 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করছেন__নীলাচলে না 
এলে স্বরূপের গণে গণ্য না হলে এ ভোগ তো কোথাও মেলে না। এ সৌভাগ্য 
তো কোথাও মেলে না। গ্ভীরা নিকুঞ্জ মাঝে বসতি না করলে এ সুখ তো 
কোথাও মেলে না। 
“দেখা না হইত পরাণ গেলে।। 
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। 
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।।” 


১০০ রথে নীলাচলে 


প্রাবধুর ওপরে দোষারোপ হবে মনে করে গৌরকিশোরী ভাবাবেশে 
বলছেন-_আমি দুঃখ পেয়েছি আমার করমের দোষে - এতে তোমার কোন দোষ 
নেই - আমার কপালে যা ছিল তা আমি ভোগ করলাম কিন্তু পরাণবধু তুমি 
ভাল ছিলে তো? কারণ তোমার সুখেই যে আমার সুখ। তুমি সুখে থাকলেই 
আমার সুখ বলে মনে হবে - আমার যত দুঃখ হয় হোক - তাকে দুঃখ বলে 
গণনা করি না। 
“সে সব দুঃখ কিছু না গণি 
তোমারই কুশলে কুশল মানি।। 
এত যে সহিল অবলা বলে। 
ৃ ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।।” 
আমি অবলা নারী জাতি তাই এত সহ্য হল - হৃদয় ফাটল না - কিন্তু যদি 
এ হৃদয় শৈল অর্থাৎ পাথর হত তাহলে এ বিরহ তাপ সহ্য করতে পারত না 
- পাষাণ হলে ফেটে যেত। k 
অগন্নাথের বদন হেরে প্রাণগৌরাঙ্গ কিশোরী বলছেন - যা হবার তা হয়ে 
গেল পরাণবধুকে এখন ঘরে পেয়েছি - আর কোন দুঃখ নেই - সব দুঃখ 


দুখ দিয়েছে। আজ তো গোকুল চাদকে ঘরে পেয়েছি তাই আর তোদের 
আমি ভয় করি না। গগন চাদ তোমার যত কলা থাকে বিকাশ করে গগনে উদয় 
হও। 

“গগনে উদয় করুক চন্দ। 

মলয় পবন বহুক মন্দ।।” 


যয “নে চনত উদয় হও মলয় পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হও। কোকিলা 
পঞ্চম তানে গান কর। এর আগে বিরহ দশায় 
আমাকে কতই তাপ দিয়েছে। 


রথে নীলাচলে চু 


বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। 
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে।।” 
পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন - আজ সুখ বিলাসে দুঃখের লেশও আমাকে স্পর্শ 
করতে পারবে না। 
“ও কি কহব রে সখী আনন্দ ওর। 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।” 
স্বরূপ বামরায়ের হাত ধরে প্রাণগৌরাঙ্গ কিশোরী আবেশে 
বলছেন-_চিরদিনে অর্থাৎ বহুদিন পরে আজ মাধব প্রাণবধু ঘরে এসেছে। আজ 
আমার আনন্দের সীমা নেই। সখী, তোদের মিনতি করে বলছি - বিদেশে 
গিয়েছিল বলে পরাণবধুকে তোরা যেন কেউ কিছু বলিস না। বধুর মুখের দিকে 
একবার চেয়ে দেখ - তোরা কেউ কিছু বলবি বলে আগেই ভয়ে জড়সড় 
হয়েছে। বধুর কোন দোষ নেই - যা দুঃখ পেয়েছি - তা সবই আমার করনের 
দোষে । সবাই তোরা তাকে মধুর সম্ভাষণে তুষ্ট কর। তার প্রাণে যেন কোন ব্যথা 
লাগেনা। তার ব্যথা লাগলে সে ব্যথা তো কোটি গুণ করে আমার বুকে বাজবে, 
এরই নাম অকৈতব কৃষ্তপ্রেম - এ প্রেম নরলোকে হয় না। মানুষ এ প্রেসের 
সন্ধান জানে না। 
“পাপ সুধাকর যত দুঃখ দিল। 
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।।” 
বৃন্দাবন টাদের দরশন পেয়ে আজ সকল দুঃখ দূরে গেল! 
“আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। 
তবু হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।।” 
কেউ যদি আমাকে মহামহাধন রত্ন দেয় - তাহলেও তার বিনিময়ে আমার 
পরীণবধুকে আর দূরদেশে পাঠাব না। পরাণে পরাণ বেঁধে রাখব। 
গৌরাগ কিশোরী স্বরূপ রামরায়ের গলা ধরে বলে শুন শুন মরম সই - 
তোরা মরমি তাই মরম কথা তোমারে কই। আমার পরাণবধু কেমন জানিস? 
“শীতের ওঢোনী পিয়া গিরীষের বা। 


নাকে সুখ দিতে আমার পরাণবধু ছাড়া কে বা আছে? কতগুণের বা 
আধ দীতে উৰণ, আবার নিদাবে শীতল ব্যয় ছত্র আবার নদীতে নৌ! 


ক £খের নিশি প্রভাত হল। 
Ve “ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। 


সুজনক দুঃখ দিন দুই চারি।।” 


১০২ রথে নীলাচলে 


পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন - সুজন যারা তাদের দুঃখ দুঃখ নয়। সে দুঃখ 
কেবল সুখের জন্য। এ দুঃখ সুখ বাড়ায়। এ দুঃখ কেবল সুখের জন্য। গৌর 
কিশোরী ভাবাবেশে বলছেন--ওল লিতে ও বিশাখে - আজ ব্রজ মঙ্গল ব্রজে 
এল তাই সবে কর মঙ্গল আচরণ। কুণ্জে কুঞ্জবিহারী এল তাই নিজ নিজ যুথ 
সঙ্গে করে নিকুপ্জের পথে পথে সবে সারি সারি দাড়াও। 

মধুর শ্রীনীলাচলে গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় আগমন 
সেখানে শ্রী গৌরকিশোরীর সঙ্গে মিলন - এটি ব্রজের নিকুঞ্জে রাধারাণীর সঙ্গে 
নন্দনন্দনের মিলন - জগন্নাথ নন্দনন্দন আর গৌরাঙ্গ রাধা - এইটিই রথযাত্রা 
লীলার তাৎপর্য্য। 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ অস্তরের অপূর্ব অনুভব দিয়ে কীর্তন প্রসঙ্গে আ্বাদন 


পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব প্রাণগৌর লীলা করালেন কীর্তন 
এসেছেন সব গৌরাঙ্গগণ 


লয়ে সবাই গুণ্ডিচা মাৰ্জ্জন করেছেন। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রাণে বড় আক্ষেপ - = 
কেঁদে বলছেন-_ বুকে বড় বেদনা - তাই কেঁদে 
3০ আশ কর 
বন হল প্রকট বিহার তখন জনম হয় নাই মোদের 
হাবর জঙ্গম থেমোস্মত্তকারী লীলা দেখিতে তো পাই নাই মোরা 


রথে নীলাচলে ১০৩ 


দেখব। কিন্তু দেখতে তো পেলাম না। ঝালি সমর্পণ হল গুপ্ডিচা মাৰ্জ্জন হল 
কিন্ত গৌরকে তো দেখেতে পেনাম না। গৌর দেখবার জন্য কি রকম আর্তি 
সমুকঠা দর্শনের জন্য মনের মধ্যে ছটফটানি - এ অবস্থা জগতে বিরল। সমবেত 
নরনারী ভক্তবৃন্দের ভাবোন্মস্ত অবস্থা দেখে মনে প্রাণে একটু অনুভব হল বটে 
যে প্রাণ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে - কারণ লীলা তো নিত্যা। অনুভব হলেও 
সেই হরিবোলা রসের বদন চোখে তো দেখলাম না। আবার মনে হল। এখনও 
রথযাত্রী তো বাকী আছে রথের আগে গৌরকে কীর্তন নটন রঙ্গে নিশ্চয়ই 
দেখতে পাব। তাই গৌর লীলা গান করতে করতে আমরা ভাই ভাই মিলে ছুটে 
এলাম। গৌরলীলা গান হল কিন্তু কই দেখতে তো পেলাম না। এ যেন পুত্রহারা 
জননীর মত অবস্থা। মা যদি কোলের ছেলেকে হারিয়ে ফেলে তাহলে যেমন 
যাকে সামনে দেখে তাকেই বলে আমার ছেলেকে একবার দেখাও - শ্রীল বাবাজী 
মহারাজ সেই রকমের আর্তি নিয়ে যাকে দেখছেন তাকেই বলছেন কে আহ 
আমাকে একবার গৌর দেখাও । 

ও জগন্নাথ বংশীধারী যদি কৃপা করে টেনে এনেছ একবার নীলাচলে 
শৌরমাধুরী দর্শন করাও। ওগো ভাগ্যবান নীলাচল বাসী গৌরাঙ্গের গণ তোমরা 
একবার দেখাও গো। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি চিতচোরা প্রাণগৌরাঙ্গ 
একবার দেখাও গো। 

রথের আগে গৌর দেখব বড় আশা করেছিলাম। 

হায় রে “নীলাচলে যব মঝুনাথ। 

দেখিব আপনে জগন্নাথ।। 
রামরায় স্বরূপ লইয়া। 
নিজভাব কহে উঘারিয়া।। 

হায় রে মোর কি হইব হেন দিনে। 
সে লীলা কি দেখিব নয়নে ।। 
মোর কি হইবে হেন দিনে 
সে কথা কি শুনিব শ্রবণে।।” 


পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে। 
গুপ্তিচা মন্দিরে চলি যাবে।। 
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায়। 
করিব কীর্তন উভরায়।। 
মহানৃত্য কীৰ্ত্তন বিলাস। 


১০৪ 


রথের আগে নাচবে গোরা 


রথে নীলাচলে 


সাত ঠাই হইবে প্রকাশ।। 
মোর কি এমন দশা হব। 
সে লীলা কি নয়নে হেরিব।। 
প্রাণ ভরে দেখব মোরা 


শেষ শরণাগতি শ্রীগুরুপাদপন্ধে - তাই কেঁদে কেঁদে চোখের জলে মুখ বুক 
ভাসিয়ে নিজের শ্রীগুরু মহারাজ শ্রীল রাধারমণ চরণ দাস দেবের শ্রীচরণযুগলে 


প্রাণের আর্তি জানাচ্ছেন 


পাগলা প্রভু! তোমায় হৃদে ধরে এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে 


প্রাণগৌর লয়ে কোথা বিহরিছি আজ একবার দেখা দাও 
কে গৌর তার কি বা লীলা আমরা কিছুই তো জানতাম না 
সঙ্গে করে লয়ে এসে নিজগুণে জানাইলে 
প্রাণগৌর লীলা ভোগ করালে 
লুকাইয়ে করছ খেলা 
শ্রীরথযাত্রায় এই নীলাচলে লুকাইয়ে করছ খেলা 
আমরা এসেছি তোমারই আকর্ষণে 
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল একবার দেখা দাও 
বহুদিন তো দেখি নাই 
পরম করুণ শ্রীগুরুদেব একবার দেখাও হে 
সেই গৌর দেখাও হে 
ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা সেই গৌর দেখাও হে 
সব পরিকর লয়ে দেখাও মোদের প্রাণগৌরাঙ্গে 
ওহে গৌর প্রিয় পরিকর একবার দেখাও হে 


সে যে সনাতনের সাধনের ধন 


শুধু সেই চিতচোরা মূরতি খানি 


কোন গুণে গৌরাঙ্গ পাব 
কোন গুণে গৌরাঙ্গ পাব 
গৌর পাবার অধিকার নেই 
একবার দেখব 


রথে নীলাচলে ১০৫ 


মূরতি কত শকতি ধরে যার নামে ঘরের বাহির করে - একবার দেখব 
পরীক্ষা করব 
কারও কাছে যেন কোন সাড়া পেলেন না - তাই বলছেন__ 
কই কেউ যে কথা কইলে না 
তবে কি গৌর দেখাবে না কার কাছে যাব রে? 


কে বা গৌর দেখাবে 
বল বল ও বলদেব 
দয়া করে বলে দাও 
রাধাভাবদ্যুতি চোরা গোরা শটীদুলাল প্রাণ গোরা কোথা বা নাচছেন 
বলে দাও সুভদ্রা দেবী 
কোথা গেলে গৌর পাব 
বল বল জগন্নাথ 


তোমার গৌর মূরতি কোথায় আছে যা দেখে তুমি নিজে মুগ্ধ হয়েছ- সেই 
চিতচুরি করা মূরতি খানি একবার দেখাও হে 
তোমরাও তো কথা কইলে না 
তাহলে আর কার কাছে যাব? 
হে পরম করুণ শ্রীগুরুদেব 
রথযাত্রা নীলাচলে তোমার দাস দাসীগণে কৃপা করে আকর্ষণ করে নিয়ে 


এসেছ। নিতাই গৌর প্রেমের পাগল - আজ একবার দেখা দাও 
দেখা দাও এই গুণ্ডিচা দ্বারে 


সপরিকর গৌর লয়ে দেখা দাও এই গুণ্ডিচা দ্বারে 
প্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিহার হৃদিপটে এঁকে লব 
ভাবোল্লাসে মিলন রঙ্গ প্রাণে প্রাণে স্ফুরণ করাও 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও 
জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে সৌরকিশোরীর ভাবোল্লাসে মিলনরঙ্গ 
প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও 
ভাই ভাই ভাই মিলে প্রাণে প্রাণে গাই মোরা 
এই নীলাচলের পথে পথে পাগল হয়ে বেড়াব 
প্রাণ ভরে বলবো 
“গৌরাঙ্গ রাধা জগন্নাথ নন্দনন্দন। 
গুপ্িচা নিকুগ্জবনে দৌহাকার হল মিলন 11” 


১০৬ রথে নীলাচলে 
- এখানেও গৌরাঙ্গ রাধা জগন্নাথ নন্দনন্দনের সঙ্গে মিলন করিয়ে পারিষদ 
সহচরী সকলে বলছে 


চল গো দিদি ঘরে যাই 
যা জানে তা করুক রাই চল গো দিদি ঘরে যাই 
আপন পরাণ বধু লয়ে যা জানে তা করুক রাই 
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 
গৌর হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।। 


শ্রীগ্ুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর 
হরিবোল।। 


শ্ীশরীরথযাত্রা কীর্তন সম্পূর্ণ? 


রখে নীলাচলে ১০৭ 


শ্রীত্রীরাধারমণো জয়তি 
[্রীস্রীগুপ্ডিচা মন্দিরে) 
্ীশ্্রীমন্মহা প্রভুর আক্ষেপানুরাগ কীর্তন 
প্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল 
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।| 


্রশ্রীরথযাত্রায় ভ্রীজগন্নাথ শ্রীবলদেব শ্রীসুভদ্রাজীর তিনখানি সুসজ্জিত রথ 
শ্ৰীপ্ণ্ডিচা মন্দিরে শুভ বিজয় করেছেন। রাধিকা ভাবিত মতি শ্রীগৌরকিশোরী 
আজ প্রাণের প্রাণ প্রাণবধু নন্দনন্দনকে ব্রজের নিকুগ্ডে পেয়ে আক্ষেপ অনুরাগে 
ভোরা। জগমোহনে দাঁড়িয়ে তাই আক্ষেপ উক্তি করছেন। 

“দেখি গোরা নীলাচলনাথে 

নিজ পারিষদগণ সাথে।। 

বিভোর হইয়া গোপীভাবে। 

কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে।। 

জগন্নাথের বদনপানে একদিঠে চেয়ে আক্ষেপ অনুরাগে ভোরা গোরা 
বলছেন__ 

“বলে, আমি তোমা না দেখিলে মরি” 

উলটিয়া না চাহ তুমি ফিরি।। 

ওহে আমার পরাণবধূ তোমাকে এক তিল না দেখলে আমি বীচি না - 
নিমেষকাল অর্থাৎ চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে তোমার অদর্শনে 
সেই সময়টুকুকে যেন যুগসম মনে হয় - সময় যেন আর কাটে না আর তোমার 


১০৮ রথে নীলাচলে 


আমি তোমারই আমি তোমারই আমি তোমারই । আর এখন সেই তোমার 
ব্যবহার কেমন? 
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ। 
কহে গোরা হইয়া আবেশ।। 

এখন তো তোমার দেখাই পাই না - তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াই কিন্তু 
কোথায় তুমি - তোমার সন্ধান মেলে না। তখন কিন্তু বিপরীত ছিল। তখন তুমি 
আমাকে খুঁজতে। আমাকে পাবার জন্য তোমার কত লালসা। তাই ভাবি বধু 
কেন এমন হল। আমার তেমন প্রাণের বধু কেন এমন বা হলে হে। তখন তুমি 
আমার দর্শনের জন্য আমাকে একটু দেখবে বলে বনে বনে ঘুরতে । আবার বনে 
বনে ফুল তুলে বেড়াতে তুমি ফুল দিয়ে কি করবে - সকলে তো তোমাকেই ফুল 
দিয়ে সাজায়। কিন্তু তুমি ফুল তুলতে এ ফুল দিয়ে আমার কেশকে সাজাবে 
বলে। আরও বলি শোন - তুমি অনুকূল পথে দাড়াতে । আমি যে পথে দীড়াতাম 
- আমাকে বাতাস স্পর্শ করে সেই বাতাস যে পথে বইবে সেই পথে তুমি 
দাড়াতে - এর নামই অনুকূল পথ। মনে হতে পারে এ পথে দীড়ানোর সার্থকতা 
কি? 

পরশিত বায়ু পরশের লাগি অনুকূল পথে দাড়াইতে 

বাতাস আমাকে স্পর্শ করে সেই বাতাস তোমার গায়ে লাগবে তোমাকে 
স্পর্শ করবে এই আশায় - তাতে কি সুখ হবে? তোমার এ আমাকে স্পর্শ করা 
বাতাসের স্পর্শে মনে হবে যেন আমারই সাক্ষাৎ স্পর্শ পাচ্ছ। এ চিন্তা করা যায় 
না - তাই রাধাগোবিন্দের প্রেম অনবদ্য - এ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র রাধারাণীর এই প্রেমকে বলেছেন নিরবদ্য - কলুযহীন 
কালিমাহীন - শ্রুতি যাকে বলেছেন অবাঙ্মনসোগোচর। বাক্য মনের অতীত। 
মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। 

গৌরকিশোরী আবেশে বলছেন - আরও বলি শোন তোমার ভালবাসার 
কথা__ 

তুমি পিছিলা ঘাটে নাহিতে হে 

আমি যদি নাহিতাম আগিলা ঘাটে তুমি পিছিলা ঘাটে নাহিতে হে 

পরশিত বারি পরশের লাগি তুমি পিছিলা ঘাটে নাহিতে হে 

আমি যদি আগের ঘাটে স্নান করতাম - তুমি তার পিছনের ঘাটে স্নান 


আমাকে স্পর্শ করছে - সে তো পিছন দিকে যাবে - তুমি পিছনের ঘাটে 


রথে লীলাচলে ২০৯ 


জল তোমার অঙ্গে লাগবে তোমার মনে হবে যে আমার অঙ্গস্পর্শই পাচ্ছ। 
আবার 
এক রজকে দিতে হে 
বসনে বসন মিলিবে বলে এক রজকে দিতে হে 
আমি যে রজককে কাপড় কাচতে দিতাম - তুমিও সেই রজককে তোমার 
কাপড় কাচতে দিতে - কারণ রজক তো কাপড় কেচে সব একসঙ্গে ভাঁজ করে 
গুছিয়ে রাখে। তখন তোমার বসন আমার বসনের ওপর রাখবে - তাতে আমার 
বসনের স্পর্শ তোমার বসন পাবে - সেই বসন যখন তুমি পরবে তখন তোমার 
এ বসনের স্পর্শে আমার স্পর্শ পাচ্ছ বলে অনুভব হবে। এতে তোমার এক 
অনাবিল সুখ। গৌরকিশোরী শ্রীমুখে এ প্রেমের কথা উচ্চারণ করছেন - আর 
অন্তর তার জুলে যাচ্ছে - প্রিয়তমের এই বিপরীত ভাব দেখে। নয়নধারায় মুখ 


বুক ভেসে যাচ্ছে। 
গৌর ভাসে নয়ন জলে বলে বধু কেন এমন হলে 
আমার তেমন বধু কেন এমন বা হলে হে 


কে বা বাদ সাধ্লে 
আমি কার কি বা করেছিলাম কে বা বাদ সাধূলে 
আমার বধুকে পর করে দিলে কে বা বাদ সাধ্‌লে 
কহে গোরা হইয়া আবেশ।। 
ছল ছল অরুণ নয়ান। 
সরস বিরস বয়ান।। 
এই জগমোহনে দীড়াইয়ে গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার নয়ন ধারায় ভেসে যাম 
বধু কেন এমন হলে বলে নয়ন ধারায় ভেসে যায়। আকণবিস্তৃত নয়নদুটি 
অনুরাগে রাঙা হয়ে আছে তাতে আবার অজ ধারা বইছে। শরীমুখখানি আরভিম 
গণ্ডস্থলে অনুরাগের রক্তিমাভা - তাই সরস অথচঅস্তরের আক্ষেপের তাতে একর 
বিষাদের ছাপ - সুতরাং বিরস। 
সরস বিরস বয়ান। 
এই গুণ্ডিচা মন্দিরে এই জগন্নাথের আগে 
“অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 
কহে কিছু নরহরি দাস।। 
এই জগন্নাথের ওপরই গৌরকিশোরীর যত মান অভিমান। অত্তর 
আক্ষেপ অনুরাগে “ভরা দম্ভ সুমন লা 


বলছেন 
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“বলে কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।। 
সরলা অবলার প্রাণ বধ করতে তোমার মত কুশল এ জগতে আর কেউ 
নেই। তুমি সরলা অবলা পেয়ে তাকে মুহূর্তে মেরে ফেলতে পার। বধু, তোমার 
সোহাগভরা কথায় আমি ভুলেছিলাম - মনে করেছিলাম সরল বিশ্বাসে তোমার 
কথা এবং কাজ বুঝি এক। যা বল তাই বুঝি কর। কিন্তু এ আমার ভুল ধারণা। 
তুমি কথায় একরকম বল কিন্তু কাজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি তখন তো 
তা বুঝিনি। তাই তোমার কথার ওপর নির্ভর করে ভেবেছিলাম নিশ্চিত্তও ছিলাম 
তুমি আমারই আর কারো নয়। তাই বধু তুমি আমার হবে বলে-_ 
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। 
বুঝিতে নারিনু বধু! তোমার পিরীতি।। 
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। 
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।। 
বধু, তোমায় পাব বলে আমি পাগলিনীর মত ঘর ছেড়ে গভীর রাতে বনে 
গিয়েছি লোকে বন ত্যাগ করে ঘরে যায় আর আমি ঘর ত্যাগ করে বনে গিয়েছি 
ঘরকে করেছি বন আর বনকে করেছি ঘর। দিন রাত্রির বিচার করিনি - দিনের 


দেহ রেখে লাভ কিঃ তাই নিশ্চয় করে বলছি দেহ তো শূন্য দেহ। প্রাণহীন 
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“মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও। 
পদকর্ত দ্বিজ চণ্তীদাস বলছেন-_ 
“বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। 
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়।।” 
জগন্নাথের রথের আগে দাড়িয়ে গৌরকিশোরী আমার এইরূপে আক্ষেপ 
উক্তি করছেন। 
বলে-_ “তোমারে বুঝাই বধু তোমারে বুঝাই। 
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই।। 
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে। 
পরাণ বধু তুমি তো আমার ঘরের খবর সব জান। আমি কেমন ঘরে বাস 
করি - যেখানে তোমার গন্ধ কেউ সহ্য করতে পারে না। আমি বাদিনীর ঘরে 
বাস করি। যেখানে তোমার নাম করতে পারি না - তোমার নাম করে কাদতেও 
পারি না - চোখে ধোঁয়া লেগেছে এই ছলনা করে কীদি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 


বলেছেন 
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বধু গুণ গাই 
মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাধিলে রও 
ফুল নও যে কেশে করি বেশে। 
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি 
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।। 


তোমার নাম করলে শাশুড়ী ননদী তারা গুরু গঞ্জনা দেয় - বলে রাধা কৃষ্ণ 
কলঙ্কিনী - তাও তোমার জন্য সব সহ্য করি নীরবে। যার জন্য এতে সহা করি 
সে যদি বিমুখ হয় সে যদি চেয়ে না দেখে তাহলে আমার আর কি সুখ আছে? 
' «এ ছার পরাণে আর কি বা আছে সুখ।” 

সব ছেড়ে তোমার শরণ নিলাম - সেই তুমিই যদি বিমুখ হলেতাহলে এ 
তুচ্ছ প্রাণ রেখে লাভ কি? 

«মোর আগে দাড়াও বধু দেখি টাদমুখ।” 

এ পরাণ আর না রাখিব তোমার মুখ দেখি প্রাণ ত্যজিব। 

ও মুখের লাগি সবই গেছে তোমার মুখ দেখি প্রাণ ত্যজিব। 
আমার খেয়ে শুয়ে স্বস্তি নেই। এ দুঃখের কথা কাকে বলব। এ জগতে 
আমার ব্যথার ব্যধী তো কেউ নেই। আমার অন্তরের বেদনা কেউ তো বুঝে না 
কারো কাছে যে অন্তরের ব্যথার কথা খুলে বলব এমন কেউ দরদীও নেই। তাই 
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অন্তরের ব্যথা অস্তরেই থাকে। 
“খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভূখ্‌। 
কে মোর ব্যথিত আছে কারে, কব দুঃখ ||” 
গৌরকিশোরীর এ আক্ষেপবাণী শুনি পদকর্তা দ্বিজ চণ্তীদাস বলছেন-_ 
“চণ্তীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়। 
পরের লাগি কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।।” 
রাধারাণী ও কথা বলো না এ কথা বলা ঠিক হবে না - কারণ পরের জন্য 
কে প্রাণত্যাগ করে এমন মূর্খ কেউ আছে? 
গৌরকিশোরীর এই আক্ষেপ উক্তি - এ হল রাধারাণীর আস্বাদন সম্পূর্ণ। 
গোবিন্দের গৌর হওয়ার এইটিই অস্তরঙ্গ কারণ। শ্যামসুন্দর নন্দনন্দন স্বরূপে 
কৈছন রাধাপ্রেমা কৈছন মধুরিমা 
কৈছন সুখে তিহ ভোর 
শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন - সে প্রেমের মাধুরী কেমন আর সেই প্রেমে কি 
বা সুখ - রাধারাণী যে গোবিন্দকে ভালবাসেন - সে ভালবাসা কেমন? এইটিই 
প্রথম বাসনা - শ্রীকৃষ্ণ জানতে চেয়েছেন অর্থাৎ রাধারাণীর সেই কৃষ্ণভালবাসাটি 
আস্বাদন করতে চেয়েছেন আর দ্বিতীয় বাসনা হল গোবিন্দ স্বরূপে যে 
অসমানোর্রূপশ্রী আছে - যার সম্বন্ধে বলা আছে__ 
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ব্রিভুবন 
নরনারী করে আকর্ষণ। 
গোবিন্দের অসীম রূপ মাধুরী গোবিন্দ রাধারাণীর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে 
আস্বাদন করতে চেয়েছেন। আর তৃতীয় বাসনা হল রাধারাণী কৃষ্ণকে ভালবেসে 
কি জাতীয় সুখ পান। এই তিনটি বাসনা ব্রজলীলায় গোবিন্দ স্বরূপে জেগেছে 
কিন্তু পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ আশ্রয় বিষয়জাতির বাধা। রাধারাণীর 
প্েশাস্বাদনের বাসনা যে গোবিন্দ স্বরূপে জেগেছে এ বাসনা হল আশ্রয় জাতীয় 
বাসনা। কারণ রাধাগোবিন্দের লীলা মধুর রসের লীলা। প্রতি রসের লীলাতেই 
আশ্রয় জাতি বিষয় জাতি আছে। যিনি রস ভোগ করেন তাকে বলা হয় 
বিষয়জাতি আর যিনি রস দান করেন তাকে বলা হয় আশ্রয়জাতি। বিষয়জাতি 
ভোক্তা আর আশ্রয়জাতি হলেন দাতা। রাধা গোবিন্দের লীলায় রাধারাণী দাত্রী 
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বাসনা । বিষয়জাতি নিজের স্বরূপে থেকে আশ্রয়জাতির আস্বাদন পেতে পারে 
না। তাই কৃষ্ণ অনেক চিন্তা করেছেন অনেক উপায় খুঁজেছেন কিন্তু শেষ পর্যাপ্ত 
দেখলেন -আমা হতে হবে না। কি হবে না? আমি তো রসের বিষয়জাতি আশ্রয় 
জাতীয় সুখাস্বাদন আমা হতে হবে না! আমায় বিভাবিত হতে হবে। 
আশ্রয়জাতীয় ভাবে আমাকে বিভাবিত হতে হবে। আশ্রয়জাতির আস্বাদন পেতে 
গেলে আশ্রয় জাতির স্বরূপ পেতে হবে। যেমন পিতামাতার অন্তরের দরদ বা 
উদ্বেগ জানতে গেলে সম্তানকে (পুত্র বা কন্যা) পিতামাতা হতে হবে। এ জগতে 
রস হয় না - কারণ রস হল নিত্য বস্তু - এ জগতে নিত্য বস্তু বলতে কিছু নেই। 
তবে রসের মত দেখতে। তাকে ভাব প্রীতি ভালবাসা এই পর্য্যন্ত বলা যায়। 
পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে যে শ্রীতি তারই নাম বাৎসল্য। এই বাৎসল্য 
প্রীতির আশ্রয়জাতি পিতামাতা আর বিষয়জাতি হল সম্তান। সম্ভান বাৎসল্য 
প্রীতি ভোগ করে আর পিতামাতা সে প্রীতি দান করেন। এখন বিষয়জাতি সম্ভান 
যদি আশ্রয় জাতি পিতামাতার অন্তরের অবস্থা জানতে চায় তাহলে সন্তান স্বরূপে 
থেকে হবে না - তাদের পিতামাতা হতে হবে। সন্তান যদি কোনদিন পিতামাতা 
হতে পারে তাহলে তার পক্ষে পিতামাতার অস্তরের দরদ বা উদ্বেগ জানা সম্ভব 
এখানেও সেই একই নিয়ম। 

রাধারাণী আশ্রয় জাতি আর গোবিন্দ বিষয়জাতি। গোবিন্দ রস ভোগ করেন 
আর রাধারাণী সেই রসের যোগান দেন। এখন গোবিন্দ স্বরূপে বাসনা জেগেছে 
তিনি রাধারাণীর প্রেমান্বাদন করবেন। এটি বিজাতীয় বাসনা। তাই গোবিন্দ ভার 
নিজের স্বরূপে থেকে রাধারাণীর আস্বাদন পেতে পারেন না। তাঁকে বিভাবিত 


গোবিন্দের পক্ষে রাধারাণীর প্রেমান্বাদন সম্ভব হবে। গোবিন্দ তো অশেষ 
সামর্থাবান অসীম শক্তিমান। তাই রাধারাণীর স্বরূপে যা আছে ভাব (মহাভাব) 
এবং কান্তি দুটিই নিয়ে যখন রাধারাণী হয়েছেন তখন সেইস্বরূপে তার 
রাধারাণীর প্রেমাস্বাদন হয়েছে। শ্রীল কৃষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন 
তখন ভাবিয়া দেখিলা মনে শ্রীরাধার স্vরূপ বিনে 
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়। 
তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি 
নদীয়াতে করল উদয় | 
গোবিন্দ যখন রাধারাণীর ভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার করে রাধারাণী হয়েছেন 
তখন তিনিই তো নদীয়ার গৌর। এই গৌরকিশোরীর তাই এই রাধারাণীর 
আহ্বাদন অর্থাৎ গৌর স্বরূপে রাধাভাবে ভোরা গোরা স্বরূপে গোবিন্দ রাধারাণীর 


১১৪ রথে নীলাচলে 


প্রেম আস্বাদন করছেন। জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র - তার প্রতি রাধারাণীর এই আক্ষেপ 
গৌরকিশোরীর আম্বাদন। এই গৌর স্বরূপে ব্রজেন্দ্র নন্দন রাধারাণীর প্রেম 
আস্বাদন করছেন। নাগর কৃষ্ণ আজ গৌরম্বরূপে নাগরী ভাবে মাতোয়ারা। ব্রজে 
যে বাসনা জেগেছিল পুরণ হয়নি - আজ নদীয়া নীলাচলে সেই অপূর্ণ সাধ পূর্ণ 
হল। তাই রাধাপ্রেমের বলিহারি যাই - এ প্রেম নাগরকে নাগরী করেছে - 
এই আম্বাদনে আজ গৌরকিশোরী নন্দনন্দন শ্রীজগন্নাথে সেই প্রেম আস্বাদন 
করছেন। গৌরসুন্দরের প্রতিটি আক্ষেপ বাণীতেই রাধারাণীর আস্বাদন ভরপূর 
হয়ে আছে। 
পরমহংস চূড়ামণি আজন্ম মুক্ত শ্রীব্যাসনন্দন শুকদেব গোস্বামিপাদও 
শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গে আস্বাদন করেছেন - রাসম্থুলীতে কৃষ্ণচন্দ্র যখন অস্তর্থিত 
হলেন - প্রথমে কৃষণ্চন্দ্র রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন অন্য ব্রজরামাদের ত্যাগ 
করে। পরে রাধারাণীকেও ত্যাগ করে গেছেন। তখন কৃষ্ণহারা রাধারাণী এবং 
অন্যান্য ব্রজরামা বনে বনে কৃষ্ণ খুঁজেছেন - কিন্তু কৃষ্ণ তো খোজার পথে নেই। 
খুঁজলে গোবিন্দ মেলে না। তিনি আছেন প্রেমের পথে। তাই গোপরামারা 
সমবেত হয়ে যমুন্যপুলিনে কৃষ্ণগুণ গান করেছেন - হারাণো কৃষ্ণ ফিরে পাবার 
উপায় রূপে। কারণ বলা আছে - 'মন্তক্তা যত্র গায়ত্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ” এই 
কৃষ্ণগুণ গানেরই অপর নাম গোপীগীত বা কৃষ্ণাকষর্কগীতি যার ফলে তারা 
হারানো কৃষ্ণকে ফিরে পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ যে গোপরামাদের কাছে ফিরে 
এসেছেন - তার স্বাক্ষর দিয়েছেন শ্রীশুকদেব নিজে__ 
রঃ স্ময়মানো মুখাম্বুজঃ। 
পীতান্বরধরঃ শ্রী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ।। 
ভাঃ ১০।৩২। 
সেখানে কৃষ্ণ যখন ফিরে এলেন তখন রাধারাণী এবং ব্রজরামাগণ সমাদর 
করে কৃষ্ণকে সুখাসনে বসিয়েছেন - তারা যে আসন কৃষ্ণকে দিয়েছেন এরকম 


রথে নীলাচলে বর 


না ভজলে ভজে না - অর্থাৎ ভালবাসলে ভালবাসে আর ভাল না বাসলে 
ভালবাসে না। ২। যারা ভজলেও ভজে না ভজলেও ভজে অর্থাৎ ভাল 
বাসলে তো ভালবাসেই কিন্তু ভাল না বাসলেও ভালবাসে। আর ৩। ভজলেও 
ভজে না-না ভজলে তো ভজেই না - অর্থাৎ ভালবাসলেও ভালবাসে না আর 
ভাল না বাসলে তো ভালবাসবেই না। এই তিনশ্রেণীর মধ্যে তুমি কোন 
জন? এখানে রাধা আদি ব্রগরামার এ অনুযোগের তাৎপর্য্য কি? তাদের মনের 
কথা হল আমরা তো প্রাণ দিয়ে গোবিন্দকে ভালবেসেছি - যেটি 
শ্রীগৌরকিশোরীর প্রীমুখের আক্ষেপবাণীতে আমরা শুনলাম - ঘরকে বন করেছি 
বনকে ঘর করেছি পরকে আপন করেছি আপনকে পর করেছি আবার 
রাতিকে দিবস করেছি দিবসকে রাতি করেছি - সে তো তোমারই জন্যে। 
কিন্তু কই তুমি তো আমাদের সে ভালবাসার কোন প্রতিদান দিলে না - 
আমাদের ঘর ছাড়া করে গভীর রাতে বনের মাঝে এনে আমাদের ছেড়ে 
চলে গেলে - আমাদের বিরহ জ্বালায় জুলিয়ে আমাদের কাদালে। অপরাধ তো 
করেছ - কিন্তু নিজের মুখে একবার স্বীকার কর - তাহলেও তো আমাদের 
সান্ত্বনা! 

্রীগোবিন্দ তাদের কথা শুনে প্রথমে বললেন আমি এদের মধ্যে কেউ নই। 
কারণ যারা ভজলে ভজে না ভজলে ভজে না - অর্থাৎ ভালবাসলে ভালবাসে 
ভাল না বাসলে ভাল বাসে না - তারা তো স্বার্থপর - এদের ভালবাসার কোন 
দাম নেই। আমি এ দলে পড়ি না কারণ আমি স্বার্থপর নই। আর দ্বিতীয় শ্রেণী 
যারা ভজলে ভজে না ভজলেও ভজে অর্থাৎ ভালবাসলে ভালবাসে আবার ভাল 
না বাসলেও ভালবাসে তারা দুজন - পিতামাতা আর সাধু। আমি এ দলের মধ্যে 
পড়ি না কারণ আমি তো পিতামাতার মধ্যে নই- -আর সাধু তো নই-ই। আর 
তৃতীয় শ্রেণী যারা ভজলে ভে না, না ভজলে তো ভজেই না - তারা 
চারজন। আত্মারামা, আপ্তকামা, অকৃতজ্ঞ আর গুরদ্রহ। আত্মারাম আগুকাম 


কেউ ভালবাসল কেউ ভালবাসল ন! - সেদিকে তাদের কোন জুক্ষেপ নেই 
ভাই ভজলেও ভজে না - না ভজলেও ভে না। আর বারা অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ 
উপকারীর উপকারকে স্মরণ করে না তারাও ভালবাসলেও ভালবাসে না - ভার 
ভাল না বাসলে তো ভাল বাসবেই না। আর শেষেরটি গুরুদ্রহ শুরু অর্থাৎ 
পিতামাতা তাদের প্রতি যারা দ্রোহ অর্থাৎ অন্যায় আচরণ করে তারাও ভজলেও 
ভজে না - না ভজলে তো ভজেই না। কৃষ্ণ বলছেন - সত্যি কথা বলতে কি 
_ আমি এদের মধে কেউ নই। কারণ আমি তোমাদের নিয়ে রমণ করি কাজেই 


১১৬ রথে নীলাচলে 


আত্মারাম নই। আপ্তকামও আমাকে বলতে পার না - কারণ আমি ভ্তন্যকাম - 
এ কথা শান্তর বলেছেন. আর অকৃতজ্ঞ তো নই-ই। শাস্ত্র আমার সম্বন্ধ 
বলেছেন - কৃতজ্ঞ গুচি বদান্য কৃষ্ণ বিনা কেবা অন্য। শাস্ত্র আমাকে শুধু 
কৃতজ্ঞ বলেছেন তা নয় - আমি করিয্যমানজ্ঞ - অর্থাৎ উপকারীর শুধু উপকার 
করি তা নয় ভবিষ্যতে যারা আমার জন্য কিছু করবে আমি আগে থেকে তাদের 
উপকার করে রাখি। তাই করিষ্যমানজ্ঞ। আর গুরুদ্রুহ তো আমাকে বলতেই 
পার না কারণ আমার পিতামাতা নন্দ মহারাজ যশোদা মা তাদের জিজ্ঞাসা করে 
দেখ আমি কখনও তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করেছি কি না - কখনও 
করিনি - সুতরাং আমি গুরুদ্রহ নই। তাই এ দলেও আমি পড়ি না। 
কৃষ্ণের এ কথা শুনে তো রাধা আদি ব্রজরামা গালে হাত দিয়ে বসেছেন - 
এত কায়দা করে প্রশ্ন করলাম আর কৃষ্ণ সব এড়িয়ে গিয়ে বলল - আমি এদের 
মধ্যে কেউ নই। তখন তারা সোজাসুজিভাবে কথাটা বলছেন - কৃষ্ণ আমরা তো 
তোমাকে ভালবেসেছি কিন্তু তুমি তো আমাদের ভালবাসলে না - বরং কাদালে 
আমাদের ব্যথা দিলে। তার উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন-_তোমরা আমাকে ভালবেসেছ 
আর আমি তোমাদের ভালবাসিনি - একথা কি করে বলছ? আমিও তোমাদের 
ভালবেসেছি। গভীর রাতে বনের পথে তোমরা গিয়েছ কিন্তু পথে চরণে কোন 
আঘাত পেয়েছিলে? বনের পথ তো কাটা বিছানো কাকড় বিছানো পথ 
তোমাদের চরণে কি কাটা কীকড় বিদ্ধ করেছিল? গোপরামারা বললেন, না তা 
করেনি। কৃষ্ণ বলছেন কেন করেনি জান? তোমরা যে বনে যাবে আমি তার 
আগে সেই বনে গিয়ে সব পথ ঘাট পরিষ্কার করে রেখেছি - তাই তোমরা কোন 
ব্যথা পাওনি। তাহলে আমি তোমাদের ভালবাসিনি? গোপরামারা বলছেন -ও 
পথঘাট পরিষ্কার করে তুমি আমাদের প্রেমের প্রতিদান দিয়েছ? সে তো তুমি 
ধ্রুবকেও করেছিলে ধ্ুবও তো যখন বনে তপস্যা করেছে তখন কোন ব্যথা 
পায়নি। হিং জন্ত তাকে কোন হিংসা করেনি। তাহলে আমরা কি ধ্রুবের 
পর্যায়ে? এ কথা শুনে গোবিন্দ একটু লজ্জা পেয়েছেন. না, না, তোমাদের যদি 
বের পর্যায়ে ধরা যায় তাহলে তোমাদের প্রেমের অবমাননা করা হবে। তা নয় 
তবে আমি তোমাদেরকাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম কেন - তার কারণ বলি 
বোন রসের বা প্রেমের আহ্বাদনের দুটি দিক - একটি মিলন আরেকটি হল 


বিরহ। শুধু মিলনে আস্বাদন হবে না - আবার বিরহেও আস্বাদন হবে না। 
মিলন এবং বিরহ দুটিই চাই। তোমাদের রি ত 


রথে নীলাচলে সা 


আমার বিরহে তোমাদের কি অবস্থা । আমার মিলনের আস্বাদন তো ছিলই এখন 
বিরহের আস্বাদন হল - সুতরাং প্রেমের আস্বাদন এখন সম্পূর্ণ হল। তখন 
রাধারাণী ব্রজরামা কথাটা বুঝলেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে অনুরাগের ফলেই আক্ষেপ ওঠে । অনুরাগ যেখানে যত 
গভীর তার আক্ষেপ তত বেশী। এখানে রাধাভাবে ভোরা গোরা বিশুদ্ধ রাধা 
সৌরকিশোরীর শ্রীজগন্নাথ নন্দনন্দনে অনুরাগ ঘন - তার ফলে তার এই 
আক্ষেপোক্তি। কারণ অনুরাগের লক্ষণ শ্রীল রূপ গোম্বামিপাদ করেছেন। রাগো 
ভবন্নবনব অনুরাগ ইতীর্য্যতে। রাগ যখন নিত্য নবনবায়মান তার নাম অনুরাগ! 
রাগ বলা হয় দুঃখের কারণ থাকা সত্বেও যখন তাকে সুখ বলে মনে হয় তার 
নাম রাগ। অনুরাগের ঘন অবস্থার নাম ভাব - এই ভাব ঘন হলে তার নাম 
মহাভাব। এই মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি সর্ব 
প্রেমখনি। কাজেই গৌরকিশোরী রাধারাণী - তার স্বরূপেই গোবিন্দের রাধা 
প্রেমের আস্বাদন। তাই এ অনুরাগের তুলনা হয় না - এ অনুরাগ প্রেমের রাজ্যে 
শীর্ষস্থানে দাড়িয়ে আছে। গৌরসুন্দর সেই অনুরাগে এই আক্ষেপবাণী উদ্গার 
করছেন-_এটিপ্রেমরাজ্যের চরম সীমা এ সুমধুর রসোদ্‌গার গৌর রসামোদীর 
গৌর রসাস্বাদীর পরম আস্বাদ্য। 
অস্তস্তলের অনুভবটি ধরে দিয়েছেন__ 

এইরূপে করিছেন আক্ষেপ উক্তি ৃ 

এই গুণ্ডিচায় জগন্নাথের আগে গৌরাঙ্গ কিশোরী আমার এইরূপে করিছেন 

আক্ষেপ উক্তি 


্রীসৌড়মণ্ডল হতে বড় আশা করে এসেছি মোরা 
আজ একবার দেখা দাও 


্রীগুরুমুখে শুনে অবধি বড় সাধ দেখব বলে 
প্রাণ গৌর লয়ে আছ কোথায় কোথা স্বরূপ রামরায় 
একবার দেখাও হে 


ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না 


তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না 
তোমাদের গৌর তোমাদেরই থাকবে ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না 
. চিতচোরা মূরতি খানি আমরা একবার দেখব 

প্রেমাবেশে পাগল পারা শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের আর্তি 

কৈ কেউ তো কথা কইলে না 
তবে কি গৌর দেখাবে না কৈ কেউ তো কথা কইলে না 

আর কার কাছে যাব রে 
কে গৌর সন্ধান বলে দিবে 

কোথায় আছ আমার প্রভূ নিতাই 
কোথায় আছ শাস্তিপুর নাথ প্রাণগৌর লয়ে একবার দেখা দাও 

বল বল নীলাচলনাথ 

কৈ কেউ তো কথা কইছনা 
তবে কি গৌর দেখাবে না 

আর কার কাছে যাব রে 
আমাদের এই জগমাঝে আমার বলতে আর কে আছে 

হা, পরম করুণ শ্রীগুরুদেব 

কোথা প্রাণের রাধারমণ 
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল কোথা প্রাণের রাধারমণ 
কে গৌর তার কি বা লীলা আমরা কিছুই তো জানতাম না 
সংসার কূপ হতে টেনে তুলে কৃপা করে জানাইলে 
এই মধুর নীলাচলে এনে ভাবাবেশে কীর্তন রঙ্গে প্রাণগৌর লীলা জানাইলে 
গৌরলীলা ভোগ করালে 


ফাকি দিয়ে লুকাইলে 
এই মধুর নীলাচলে তোমার প্রাণ গৌর লয়ে লুকাইয়ে করছ খেলা 


পাগলা প্রভু রাধারমণ প্রাণগৌর লয়ে একবার দেখা দাও 
শ্রীুরুগৌরাঙ্গ বিহার হৃদিপটে এঁকে লব 


দেখাব বলে বলেছিল 


রথে নীলাচলে ১১৯ 
পাগলা প্রভু তোমায় হৃদে ধরে ভাই ভাই এক প্রাণে পাগল হয়ে বেড়াইব 


দেশ বিদেশে বেড়াইব 
“ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 


জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।” 
“গৌরহরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।” 
বোল হরিবোল গৌর হরিবোল।। 
“্রীগুরুপ্রেসানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।” 


ইতি শ্রীত্ীআক্ষেপান্রাগ কীর্তন সমাপ্ত। 


শ্ৰীত্ৰীরাধারমণো জয়তি 
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 


১২০ রথে নীলাচলে 


“শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।।” 
ভজ নিতই গৌর রাধে শ্যাম। 


জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।। 


মধুর শ্রীনীলাচলে আর একটি সুমধুর লীলা শ্রীত্রীটোটা গোগীনাথের মন্দিরে 
নিতাই গৌর গদাধরের অপূর্ব মিলন রঙ্গ - এরাই ব্রজলীলায় অনঙ্গ কানাই রাই 
তারাই গৌরলীলায় নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই। ভাবে ভাবে মিলনে সেবা সুখের 
কত পরিপাটি সেবক বিগ্রহ শ্রীত্রীনিতাই চাদের অযাচিত করুণা আস্বাদন করে 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করছেন। 


শ্রীঅদ্বৈত প্রেমধাম গদাই শ্রীবাস প্রাণারাম ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম 


জগ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। 
“জয় জয় শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।” 


নীলাচলবিহারী পরতত্বসীমা গৌরহরির প্রাণভরে জয় দাও ভাই 

“জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ।।” 

জগৎসেব্য আমার গৌরচন্দ্র তার সেবা বিগ্রহ নিত্যানন্দ - গৌরসেবা মূরতি 
ধরে নিত্যানন্দরূপে বিহরে শ্ীনিত্যানন্দব্যাপকরূপে প্রাণ বিশ্বস্তরের সেবা করে। 


এই নিত্যানন্দই ভাব অনুকূলরূপ ধরে অনস্ত সেবকরূপে প্রাণবিশ্বস্তরের সেবা 
করে। 


গৌর সেবা বিগ্রহ জয় জয় নিত্যানন্দ দেহ 


“জয় জয় অদৈত শ্রীবাস প্রিয়ধাম। 

জয় গদাধর শ্রীজগদানন্দ প্রাণ।। 
ভাইরে যার গৌরচন্্র নাম তিনি ভ্রীঅবৈত শ্রীবাস প্রিয়ধাম - তিনি গদাধর 
পণ্ডিতের প্রাণ। 

“জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন। 
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধন।। 

জয় পুণুরীক বিদ্যানিধি মনোহারী।। 
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ। 

জীব প্রতি কর প্রভু! শুভ দৃষ্টিপাত।।” 


রথে নীলাচলে ১২১ 


গৌরহরি তোমার প্েমবৃষ্টি করে জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টি কর। এই ভ্রিতাপদন্ধ 
অনপ্ত জগৎ পানে একবার কৃপা নয়ন কোণে চাও। 
গ্ৰীধাম নবদ্ধীপে নিত্যানন্দ এই আকৃতি নিয়ে সৰ্ব্বদা প্রার্থনা করেন প্রাণ 
বিশ্বন্তর গৌরহরির চরণে। 
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে। 
'বিহরেন প্রেমভক্তি আনন্দ সাগরে | 
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে করেন কীর্তন । 
কৃষ্ণ নৃত্য গীত হইল সবার ভজন || 
পানিহাটি গ্রামে বসে নিজগণে নিতাই ইঙ্গিত করছেন __ একবার কৃষ্ণ ৰ 
ভাই। তোমাদের কীর্তন শুনতে গৌর নীলাচল থেকে পাণিহাটি এসেছেন। তাই 
নিরস্তর কৃষ্ণ কীর্ত্তন কর। এখানে মনে হতে পারে নিতাই কি ব্রজের কৃষ্ণ 
ঘাপরযুগর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করতে বলছেন না, তা যদি হত তাহলে নিতাই 
পরে আবার এ কথা বললেন কেন? 
নিতাই ইন্কিত করছেন __ এবারে আর দ্বাপরের কৃষ্ণ নাম গান নয় এন 
চৈতন্য কৃষ্ণের নাম নিরস্তর গান কর। নিতাই ্রজের কৃষ্ণের নাম কর 
কি করে? কারণ যে যা প্রাণে ভোগ করে তারই উদগার ওঠে জ্রীমুখে। নিত্যানন্দ 
হৃদয়ে তো শৌরহরি বিহার করেন। সেইজন্য জীক্ষ্ণচৈতন্য ছাড়া নিতাইটাদের 
রসনা কেমন করে অন্য নাম করবে? নিতাই যারে দেখে তারে বলে __ একবার 


গৌরহরি বোল। তাই 
গৌর “কৃষ্ণ নৃত্য গীত হইল সবার ভজন।। 
গোপ শিশুগণ সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে 
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল নগরে 
সেইমত গোকুলের আনন্দ 


১২২ রথে নীলাচলে 


“ইচ্ছাময় নিত্যানন্দ চন্দ্র ভগবান। 
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান্‌।। 
গৌরসুন্দর তো নীলাচলে। গৌর দেখতে হলে তো নীলাচলে যেতে হবে। 
কিন্তু গৌরসুন্দর নিতাইকে গৌড়মণ্ডলে নামপ্রেম প্রচারের কাজে রেখেছেন। তাই 
নিষেধ করেছেন -_ শ্রীপাদ তুমি প্রতি বছর নীলাচলে আসবে না। কিন্ত 
স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাবে নিতাই তো সে মানা মানতে পারে না। কারণ সে যে 
গৌর না দেখে থাকতে পারে না। গৌর যে তার প্রাণের প্রাণ। প্রাণ ছাড়া যেমন 
দেহ থাকে না তেমনি গৌর না দেখে নিতাই বীচে না। তাই নিতাই এলেন 
শচীমায়ের কাছে। 
“আই স্থানে করিলেন সম্তোষে বিদায়।” 
মায়ের কাছে নীলাচল যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন নিতাই। 
তোর পদধূলি শিরে দিয়ে দে মা আমায় বিদায় দে 
দেখতে তোর প্রাণদুলালে আমি যাব মধুর নীলাচলে 
ধনী হয়ে তোর পদধূলে . আমি যাব মধুর নীলাচলে 
বিদায় দে ‘মা’ কুতৃহলে 
“নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়।” 
গৌর কি নিতাইকে যেতে মানা করতে পারেন? কারণ নিতাই গৌর অভিন্ন 


তনু। 
ভিন্‌ ভিন্‌ তনু পরাণ এক। 
যেন দু'কমলে মৃণাল এক || 
নিতাই গৌর দেখতে দুটি আলাদা আলাদা দেহ কিন্তু পরাণ এক অর্থাৎ 
উপাদান এক কাজেই একজন আরেক জনকে ছেড়ে থাকবে কি করে? তবে যে 


“নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায়।।” 
গৌর প্রেমের পাগল নিতাই আমার মুখে গৌর গৌর বলতে বলতে নয়নে 


রথে লীলাচলে ১২৩ 


অবিরাম অশ্রধারা প্রাণগৌর দেখব বলে নীলাচলে হেলে দুলে যাচ্ছেন 
“পরমবিহূল পারিষদগণ সঙ্গে আমার প্রভু নিত্যানন্দ যেমন নিজে তার 
সঙ্গীরাও তেমনি প্রেমে মাতোয়ারা । প্রতি নিতাই কি্করের এমনই ক্ষমতা যে 
তারা ব্রহ্মা তারিতে পারে এ হল নিত্যানন্দের কৃপা শক্তি। প্রতি নিতাই কিন্কর 
হৃদয়ে প্রাণ নিতাইকে ধারণ করে এমন ক্ষমতা ধরে যে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে 
পারে। 
“আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে।।” 
গৌরাঙ্গ বিলাসী নিতাই গৌর প্রেমের পাগল নিত্যানন্দ শ্রীচেতন্য ছাড়া 
স্বপ্নেও অন্য কিছু জানে না। 
“আইলেন শ্রীচৈতন্য নাম গুণ রঙ্গে।। 
হুঙ্কার গর্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন” 
নিরবধি করে সব পারিষদ্গণ!। 
নিতাই নিজে হুঙ্কার গৰ্জ্জন নৃত্য আনন্দ ক্রন্দন করছেন __ এ সব সাত্বিক 
বিকার হল নিতাই টাদের অঙ্গের অলঙ্কার। নিতাই কৃপায় সঙ্গীগণেরও সেই 
অবস্থা সকলেরই শ্রীজঙ্গে প্রেমবিকার। তাদেরও হুঙ্কার গর্জন নৃত্য আনন্দ 
ক্রন্দন। 
গৌর প্রেম বল পেয়ে নিতাই তো পাগল বটেই তার সঙ্গীগণও পাগল। মুখে 
তাদের ওঁ একটিই বুলি __ তারা কেবল গৌর গৌর বলে। 
“এইমত সৰ্ব্বপথ প্রেমানন্দ রসে। 
আইলেন নীলাচলে কথোক দিবসে 


ভার পরমানন্দ নে হতে পারে জগন্নাথ দর্শন পাব বলে নিতাই আনন 
আত্মহারা। তা নয়। জগন্নাথ দর্শন তো হবেই __ সেজন্য আনন্দ নয় কিন্ত 


আনন্দের কারণ হল __ 
মনে গণে নিতাই আমার গৌর দেখতে পাব আবার 
এ যে মন্দির দেখা যায় গৌর দেখতে পাব আবার 
এই মনে হতেই হা প্রাণ শচীসুত বলে নিতাই মূৰ্ছিত হয়ে গড়লেন। নিতাই 


বলছেন 


১২৪ রথে নীলাচলে 


এ ত মন্দির দেখা যায় গৌর তুমি আছ কোথায় 

নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার 

শ্রীকৃষঃচৈতন্য বলি করেন ছঙ্কার। 

আসিয়া রহিল। এক পুষ্পের উদ্যানে। 

লীলার প্রথম থেকেই দেখা যায় নিতাইটাদের লুকিয়ে থাকাই স্বভাব। শ্রীধাম 
নবদ্বীপে যখন প্রথম এলেন __ তখনও সোজাসুজি গৌরসুন্দরের কাছে না গিয়ে 
নন্দন আচার্য্যের ঘরে লুকিয়ে রইলেন __ অবশ্য এও গৌরেরই ইচ্ছা। কারণ 
গৌর প্রাণের প্রাণ নিতাইকে অতি গোপনেই রাখতে চান। কারণ নিতাই যে তার 
নিজের সেব্য ধন। 

“কে বুঝে তাহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে।” 

নিতাই চৈতন্য অভিন্ন তাই তাদের মর্ম তারাই বোঝে। এ রহস্য আর কেউ 
জানতে পারে না। দুই অভিন্ন স্বরূপ কিন্তু বিহারের জন্য আস্বাদনের জন্য ভিন্ন 
হয়। নিতাই এসে গোপনে থাকলেন বটে কিন্তু নিত্যানন্দ বিজয় তো গৌর 
জানতে পেরেছেন। 

“নিত্যানন্দ বিজয় জানিঞা গৌরচন্দ্র।” 

অস্তরের শ্রীতিই তো জানিয়ে দিল নিতাই এসেছেন। 

নিতাই আসিয়াছে নীলাচলধামে গৌরহরি জানলেন তাহা 

টান পড়ল প্রাণে প্রাণে গৌরহরি জানলেন তাহা 

গৌর মনে মনে ভাবছেন __ নিতাই এসে গোপনে আছেন __- আমি তার 
খোজ লব। তাই ভক্তবৃন্দ ছেড়ে গৌর একেশ্বর এলেন। 


রথে নীলাচলে ১২৫ 


“ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ। 
সেইস্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র।।” 
ওতো গৌর এল না 
টেনে আনল নিতাই সোণা ওতো গৌর এল না। 
নিতাই-এর একটি নাম আছে সন্কর্ষণ প্রাণ ধরে আকর্ষণ করে 
বলেই বুঝি তার নাম সন্ষর্যণ। 
“প্রভু আসি দেখে নিত্যানন্দ ধ্যানপর। 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর।। 
এখানে প্রশ্ন হতে পারে ধ্যানপর নিত্যানন্দকে গৌর প্রদক্ষিণ করছেন কেন? 
গ্রীল বাবাজী মহারাজ অনুভব করছেন __ নিত্যানন্দ ধ্যানে আছেন _ নিতাই 
কার ধ্যান করবেন? নিতাই তো গৌর ছাড়া আর জানে না __ কাজেই নিতাই 
হৃদয়ে ধ্যান করেছেন প্রাণবিশ্বস্তরকে তাই নিত্যানন্দ ধ্যানপর। সেই ধ্যানপর 
নিত্যানন্দকে গৌর পরিক্রমা করছেন। এতে তার নিজের ভোগ বড় ভোগী গৌর 
আমার। অশেষ বিশেষে নিজেকে ভোগ করতে এসেছে নিত্যানন্দকে পরিক্রমা 
করে নিজ পরিক্রমার কি মাধুরী প্রাণগৌরহরি সেটি ভোগ করছেন। কারণ 
নিতাই হৃদয়ে তো গৌর নিজে আছেন। তাই নিজ পরিক্রমার মাধুরী ভোগের 
জন্য ধ্যানপর নিত্যানন্দকে গৌর পরিক্রমা করছেন। কারণ নিজেকে তো নিজে 
পরিক্রমা করা যায় না। আজ সেই সুযোগ পেয়েছে। আপনি আপনার পরিক্রমা 
করতে এ সুযোগ তো কখনও পাবে না। 
নিতাই চাদের বুকে আছে গৌর সোণা আজ আপনি করে আপনার পরিক্রমা 
ভোগের স্বরূপ গৌর বটে 
অশেষ বিশেষে নিজ মাধুরী ভোগের স্বরূপ গৌর বটে 
নিত্যান্দকে ঘিরে ঘিরে আজ সৌর নিজ মাধুরী দর্শন করছেন 
«শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া।” 
সেবকের গুণগানে কি সুখ হয় এতো সেব্য ছাড়া আর কেউ জানতে পারে 
না। আজ গৌর নিতাই ধনের স্তুতি করছেন - এ স্তুতি করা নয়। স্তুতি ছলে 
নিতাই যে কি ধন জগজনকে গৌর জানাচ্ছেন। তাই গৌরের মনে আস বত 
আনন্দ। 
“প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেম পূর্ণ হৈয়া।। 
শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি৷ 
যে শ্লোক পড়িলে হয় নিত্যানন্দে রতি" 


১২৬ রথে নীলাচলে 


নিতাইচাদের মহিমা গৌরহরি শ্রীমুখে বলছেন __ 
“মদিরা মবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ। 
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য' বলে গৌরচন্দ্র।।” ৃ 
মদিরা মবনী যদি নিতাই ধরে তবু ব্রহ্মা তারে বন্দনা করে। শ্রীমুখে গোরারায় 
বলছেন -_ যবনী মদিরার পরশ হলেও নিত্যানন্দ শক্তি কোন কালে নষ্ট হবে 
না। নিতাই শক্তির কোনকালে হানি নেই। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ তার অন্তর দিয়ে অনুভব করে বলছেন __ এই 
শ্লোকের দুই অর্থ। দুই মর্ম এতে প্রকাশ পাচ্ছে। একটি হল নিতাইটাদের স্বরূপ। 
স্বরূপ বর্ণন আর একদিকে ভবিষ্যৎ কথন। একদিকে নিতাই তত্ব বলছেন __ 
আর একদিকে ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করছেন। কালে কালে এই প্রচারে যদি নিতাই- 
এ আবরণ পড়ে তাহলে তার শক্তির কোন হানি হবে না। এতে সাবধান 
করাচ্ছেন। নিতাই বন্দনা ছলে প্রভু জগজনে সাবধান করাচ্ছেন। নিত্যানন্দ 
স্বরূপেতে যদি এত আবরণ পড়ে তাতেও যেন অবজ্ঞা করো না মনে। কারণ 
প্রাণ গৌরধনে প্রচার করবার জন্য নিতাই তো আবরণেই থাকবে __ নিতাই 
তো সহজে ধরা দেবে না। নিতাই নিজে আবরণে থেকে প্রাণ গৌরধনে প্রচার 
করেন। নিত্যানন্দ হলেন সমষ্টি গুরু _ জগদ্গুরু নিত্যানন্দ __ আর ব্যষ্টি গুরু 
কর্মী জ্ঞানী যোগীভক্ত যত গুরত্বরূপ সব নিত্যানন্দ স্বরূপ। ভবিষ্যতে সাবধান 
করছেন __ এই সূত্র ধরে শ্রীল সনাতন দাসজী শ্রীগুরুবন্দনায় বললেন _ 
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন। 
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন।। 
্রীমন্মহাপ্রভু মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে 
গৌরচন্দ্র এই শ্লোক পড়ে নিত্যানন্দকে দক্ষিণ করলেন। আর এই সূত্রে ভু 
জগতের প্রতি প্রেম বৃষ্টি করলেন। 


এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেম বৃষ্টি করি। 


রথে নীলাচলে ১২৭ 


প্রাণে প্রাণে নিতাই জানতে পারলেন আমার প্রাণের ঠাকুর এসেছেন -- 
নিতাই প্রাণগৌরের - ধ্যানে তন্ময় ছিলেন দেখলেন তার ধ্যানের ফল তার 
সামনে উপস্থিত । তখন 
“দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন। 
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন।। 
আনন্দঘন গৌর দর্শনে নিতাই-এর মনে যে কি আনন্দ সে একমাত্র নিতাই- 
ই জানে এ অন্যে জানবে কি করে? 


আনন্দই ভাল জানে আনে জানবে কেমনে 
ভোগী জানে আর ভোগ জানে আনে জানবে কেমনে 
আর একজন জানতে পারে যে এই নিত্যানন্দকে হৃদয়ে ধারণ করেছে। 


৬. 


“হরি বলি’ সিংহনাদ লাগিলা করিতে” 
নিতাই-এর এ তো ‘হরি’ বলা নয় -_ বলতে চাইছেন __ এই হরি হয় 
__ হরি বলা হয় যে চুরি করে অর্থাৎ হরণ করে। এই চিতচোর নয়নানন্দ 
গৌরহরি আজ ধরা পড়ে গেছে তাই নিতাই-এর এত প্রেমানন্দ। 
“প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ।।" 
নিতাইটাদ নীলাচল ভূমিতে আছাড় পড়ছেন __ এ আছাড় পড়া নয় _ 
নীলাচল ভূমির সৌভাগ্য বাড়াচ্ছেন। গৌরপ্রেমের মূরতি হৃদে ধারণ করে 
নীলাচল ভূমির আর আনন্দ ধরে না। নিতাই গৌর দুজনে দুজনকে পুদক্ষিণ 
করছেন __ দুজনে দুজনকে দণ্ডবৎ করছেন। 
“দুইজনে প্রদক্ষিণ করেন দুঁহারে। 
দুহে দণ্ডবৎ হই পড়েন দুহারে।1” 
এখানে নিতাই গৌর দুজনের দুজনকে দণ্ডবৎ দুজনের দুজনকে প্রদক্ষিণ 
করতে বুঝতে পারা যাচ্ছে না কে কার উপাস্য। তবে জানতে পারবে যে তাদের 
হৃদয়ে ধারণ করেছে তাদের কৃপাতেই তার পক্ষে জানা সম্ভব হবে। গৌরাঙ্গ 
হৃদে ধরে নিতাই আবার নিতাই হৃদে ধরে গৌরাঙ্গ দুজনেই মহামত্ত। দুজনে 
ভোগ করছেন ্‌ 
ভোগী ভোগ পরস্পর দৌহে দৌহায় ভোগ করে। 
“ক্ষণে দুই প্রভূ করে প্রেম আলিঙ্গন। 
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ ক্রন্দন ||” 
নিতাই গৌর পরস্পর আলিঙ্গন করছেন এ হল মহাভাব প্রেমরসের মিলন। 


১২৮ রথে নীলাচলে 


পরস্পর গলা ধরে নয়ন জলে ভাসছেন। নিতাই গৌর যদিও অভিন্ন তনু তবু 
এ মিলনে তাদের মহাসুখ। একই তনু হলে ছাড়াছাড়ি হয় কেন? ছাডাছাড়ি না 
হলে তো বিরহমাধুরী আস্বাদন হবে না এই বিরহ মাধুরী আস্বাদনের জন্যই তো 
শ্রীলীলামুকুটমণি রাসলীলার প্রথমেই শ্রীকৃষ্চন্দ্র গোপরামাদের ত্যাগ করে চলে 
গেলেন রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বটে কিন্তু পরে রাধারাণীকেও ত্যাগ 
করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণই তো বাঁশীর সুরে পাগল করে রাধা আদি ব্রজরামাদের 
ঘর ছাড়া করে গভীর রাতে বনে এনেছেন তবে তাদের ত্যাগ করে গেলেন 
কেন? পরে কৃষ্ণ ফিরে এলে রাধারাণী এবং ব্রজরামাগণ এ প্রশ্ন করেছিলেন। 
তখন শ্রীগোবিন্দ তাদের এইটিই কারণরূপে দেখিয়েছিলেন -_ তোমাদের সঙ্গে 
আমার মিলনের আস্বাদন তো আছে কিন্তু বিরহের আস্বাদন ছিল না। সেই 
বিরহমাধুরী আস্বাদনের জন্যই তোমাদের ত্যাগ করে গিয়েছিলাম __ কারণ শুধু 
মিলনে রসের (প্রেমের) আস্বাদন হবে না। বিরহ এবং মিলন দুটি নিয়ে তবে 
রসের আস্বাদন। তখন গোপরামারা বুঝলেন। 
আসম্বাদিতে বিরহ মাধুরী তার লাগি হয় ছাড়াছাড়ি 
“পরানন্দে গড়াগড়ি যায় দুইজন।” 
নিতাই গৌর জড়িত মূরতিখানি হৃদয়ে ধারণ করে ভাগ্যবতী নীলাচল ভূমির 
সৌভাগ্য আরও বেড়েছে। ভাগ্যবতী নীলাচল ভূমির বলিহারি যাই। তোমার 
বুকে আজ মহাভাব রসরাজ একসঙ্গে বিহার করছেন। 
“মহামত্ত সিংহ জিনি দুঁহার গর্জন। 
কি অদ্ভূত প্রীতি সে করেন দুইজনে । 
পূৰ্ব্বে যেন শুনিএগছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।। 
ব্রেতার রাম লক্ষ্মণ সেব্য সেবক তারাই দ্বাপরে কৃষ্ণ বলরাম __ আবার 
কলিযুগে তারাই গৌর নিতাই। ত্রেতায় রাম দ্বাপরে শ্যাম এই কলিতে গৌরাঙ্গ 
নাম __ আবার ত্রেতায় লক্ষ্মণ দ্বাপরে বলরাম এই কলিতে নিত্যানন্দ রাম। এ 
“দুইজনে শ্লোক পঢ়ি বর্ণে দুহারে।” 
এতে নিজ নিজ মহিমা জগতে লোকে জানবে। 
“দুহারেই দুঁহে জোড়হস্তে নমস্কারে। 
অশ্রু কম্প হাস্য যুচ্ছা পুলক বৈবৰ্ণ্য। 
ইহা বই দুই শ্রবিগ্রহে আর নাগ্ডি।। 


রথে নীলাচলে ১২৯ 
গৌরের যত নিতাই-এর তত দোহার শ্রাঅঙ্গ ভাব ভূষণে বিভূষিত। 
“সব করে করায়েন চৈতন্য গোসঞি।। 
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ। 
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্ত দাস।। 
তবে কথোক্ষণে প্রভূ জোড় হস্ত করি। 
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি।1” 
গৌর নিতাই গুণ গাইছেন এ যেন অমিয়ার প্রশ্রবণ। শ্রীমুখে গৌরহরি 


বলছেন = 
“নাম রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমত্ত” 
এতে ইঙ্গিতেতে গৌরহরি আপন কথাই বলছেন। তোমার রূপ আমার রূপ 
মানি। আমার নামের রূপ মানি। 
“স্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনভ্ভ। 
যতকিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার । 
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার। 
নিতাইটাদের পরশ পেয়ে নিজেকে ধন্য করতে ভক্তি যোগ অবতীর্ণ 
হয়েছেন বিবিধ অলঙ্কাররূপে। ভক্তি বলতে যার নাম নিতাই-এর শ্রীজঙ্গে 


মুর্তিমান। 
*্বর্মুক্তা রূপা কসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে। 
নববিধা ভক্তি ধরি আছ নিজসুখে।।” 
ভক্তিযোগ অবতার নিতাই-এর শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কাররূপে সেবা করে। 
“নীচজাতি পতিত অধম যত জন। 
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন। 
নিতাই গুণমণি পতিতের বন্ধু। গৌরহরি বলছেন -_ আমার যে প্রতিজ্ঞা 
ছিল __ প্রেম দেব আচণ্ডালে __ সেটি নিতাই, তোমা হতে রক্ষা হল। 
“যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে। 
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে।। 
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে। 
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়ে।।” 
ব্রজের সেই কালসোণা কৃষ্ণ পরতত্বসীমা তোমারা হাতে বেচা কেনা 
“তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার। 
মূর্তিস্ত তুমি কৃষ্তরস অবতার | 


১৩০ রথে নীলাচলে 


অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে। 
সত্য সত্য প্রভূ কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ।। 
গৌরহরি ইঙ্গিতে বলছেন _- নিতাই তোমারে যে প্রীতি করে সেই ত 
প্রীতি করে আমারে । আমি তারই প্রেমভোরে বাঁধা পড়ি। প্রভুর এ স্তর্তি বাক্য 
শুনে নিত্যানন্দ বলছেন = শ্রীপাদ এ হল আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত 
বাংসল্য। 
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার । 
কিবা মার কিবা রাখ যে ইচ্ছা তোমার ।। 
আমি একান্ত তোমার -_ তুমি মার বা রাখ __ যাতে সুখ পাবে তাই কর। 
কারণ আমি কেবল তোমার সুখ চাই। আমি তোমার খেলার পৃতুল। যেমন 
নাচাও তেমনি নাচি। আমি অঙ্গে অলঙ্কার পরি লোকে দেখে পাগল বলে = 
কিন্তু অলঙ্কার পরি কেন জান? তুমি সবই জান তবু শুন হে মরমী তবু বলি 
_- এ অলঙ্কার তোমারই অলঙ্কার তুমি তো সন্ন্যাসী __ তাই এ অলঙ্কার সেবা 
অঙ্গীকার কর না. কিন্তু আমি তো সেবা ছাড়া থাকতে পারি না। তুমি যে ভূষণ 
পর না __ আমার তো ভাল লাগে না। আমার দেহকে সাজাই কারণ জানি এ 
দেহ আমার নয় -_ এ দেহ তো তোমারই। তাই আমার নিজের দেহকে সাজিয়ে 
আমি তোমাকেই সাজাই। আমার দেহকে সাজালে তো আর কেউ মানা করবে 
না। নিতাই যে অলঙ্কার পরেন তাতে তার এইটিই মনে হয় আমি গৌরকে 
সাজাচ্ছি -_ এইটি তার গৌরসেবা। 
সেজেছে নিতাই কত সাজে সেবিতে গোরা রসরাজে এইভাবে নিতাই 
গৌরের গোপনে গোপনে মিলন __ তাদের যখনই মিলন হয় তখন বাইরের 
কেউ প্রায় সেখানে থাকে না। এর কিছুক্ষণ পরে দুই প্রভুরই বাইরের আবেশ 
ফিরে এসেছে। দুজনে নিভৃতে পুষ্পোদ্যানে বসলেন। ঈশ্বরে পরমেশ্বরে নিভৃতে 
কথা হল। দুজনেই গভীর আনন্দে মগ্ন। এর পরে গৌরহরি নিত্যানন্দের কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে নিজের জায়গায় গেলেন। নিতাই টাদও পরমানন্দে জগন্নাথ 
দর্শনে চললেন। আগে গৌর দর্শন করে পরে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলেন। 
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দর্শনে নিতাইটাদ আনন্দে বিহুল হয়ে পুনঃ পুনঃ প্রস্তরে 


আছড়ে পড়েন। জগন্নাথের সেবক প্রসাদী মালা এনে নিতাই-এর গলায় 
পরালেন। 


২ 
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তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্বগণে। 
আনন্দে চলিলা গদাধর দরশনে || 

গদাধরকে দর্শন করবার জন্য নিতাই আমার এলেন। কারণ নিতাই গদাধরে 
অত্যন্ত গ্রীতি -- এ শ্রীতির কথা একমাত্র গৌর ছাড়া আর কেউ জানে না। 

“নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অভ্তরে। 
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে।।” 

যদি প্রশ্ন হয় নিতাই গদাই এ এত প্রীতি কেন? নিতাই হলেন অনঙ্গমঞ্জরী 
আর গদাধর হলেন রাইকিশোরী। অনঙ্গমগ্তরী এবং রাধারাণী তো দুই ভগ্নী 
কাজেই তাদের গ্রীতি স্বাভাবিক। তাই নিতাই গদাধরে এত গভীর শ্রীতি। সেই 
নিতাই আসছেন গদাধর মিলনে একান্ত প্রীতির আকর্ষণে । 

“গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ। 
আছেন যে হেন নন্দকুমার সাক্ষাত।। 

এ মোহন গোপীনাথ গদাধর পণ্ডিতের সেবিত বিগ্রহ __ বিগ্রহ নয় সাক্ষাৎ 
নন্দকুমার। এ মোহন গোপীনাথ যদি সাক্ষাৎ না হন তাহলে গৌরাঙ্গকিশোরী 
তাকে কোলে করবেন কেন? কারণ 

প্রীনন্দনন্দন বিনে- গৌর রাধার মন মজবে কেনে 
“আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে ।”" 

রাধাভাবে বিহুল হয়ে গৌরকিশোরী আমার প্রাণনাথ বলে গোপীনাথকে 
কোলে করেছেন। তাই এই গোপীনাথ দর্শনে অতি বড় পাষণ্ডীর হৃদয়ও 
বিগলিত হয়। 

দেখি শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা! 
নিত্যানন্দ আনন্দ অশ্রুর নাহি সীমা।। 

গোগীনাথের বদন দর্শন করে নিতাই চাঁদের আনন্দ অশ্রু উথলে পড়ছে। 

“নিত্যানন্দ বিজয় জানিএঞা গদাধর। 
ভাগবত পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর।।” 

গদাধর শ্রীভাগবত পঠনে গোপনে ছিলেন - কিন্ত প্রীতির টানে প্রাণে প্রাণে 
টান পড়েছে। পণ্ডিত গৌসাঞ্রি নিতাই টাদের কাছে এলেন - কারণ নিতাই 
আগমন প্রাণে প্রাণে জানতে পেরেছেন। 

দুহে মাত্র দেখিয়া দুহার শ্রীবদন। 

গলা ধরি লাগিলেন করিতে ত্রন্দন।| 
এই গোপীনাথের সামনে নিতাই গদাই পরস্পর গলা ধরে নয়ন নীরে 
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ভাসছেন। গদাধর নিত্যানন্দ মিলন রঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে যেন বহুদিন পরে দুই 
সহোদরা রাধারাণী আর অনঙ্গমঞ্জরীর মিলন হয়েছে। 
প্রাণের কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী (নিতাই) আইলা জানি 
ভাসিয়া নয়ন জলে দৌহে আইলা গদা রাধা ত্বরা করি 
দৌহায় নিল কোলে 
দুজনকে নমস্কার করছেন। তা না হলে নিতাই গদাই রহস্য এমন করে কেব৷ 
জানত? 
কেহো বোলে আজি হইল লোচন নির্মল। 
কেহো বোলে আজি হইল জনম সফল ।। 
নিতাই গদাই মিলনে আনন্দের পাথার বয়ে যায়। নিতাই গদাই-এর এ প্রীতি 
ব্যবহার দর্শন করে গৌরগণ যত সকলেরই আনন্দিত মন। 
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ গদাধরে। 
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে।। 
গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ। 
নিত্যানন্দ নিন্দুকের না দেখেন মুখ।। 
যে জন নিত্যানন্দ বিমুখ গদাধর তার মুখ দেখেন না। 
নিত্যানন্দ স্বরূপে প্রীতি যার নাঞি। 
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাগ্রিং।। 
নিত্যানন্দে যার প্রীতি নেই পণ্ডিত গৌসাঞি তাকে দেখাও দেন না। নিতাই 
অনঙ্গে প্রীতি না হলে সে কি গদা রাধা পেতে পারে? তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মশাই বললেন - হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই। নিতাই কৃপা 
বিনে রাধাকৃষ্ণ পাওয়ার কোন উপায় নেই। 
তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে। 
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল সংকীর্ত্তনে।। 
নিতাই গদাই একসঙ্গে মিলে গৌরগুণ গাইছেন প্রাণভরে । গদাধর পণ্ডিত 
যেখানে প্রাণপ্রিয় গোপীনাথের সেবা করেন সেটি একটি বাগান - উড়িষ্যা 
ভাষায় বাগানকে বলে টোটা - তাই এই গোপীনাথকে বলা হয় টোটা 
গোপীনাথ। গৌরের সামনেতো গদাধর গৌর গুণ গাইতে পারেন না, নিজের গুণ 
শুনে যদি তিনি ব্যথা পান। মনে হতে পরে গৌর তো স্বয়ং ভগবান ভগবান 
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তো নিজের গুণ শোনেন। ভগবানের স্তুতি ভক্ত করেন। কিন্তু গৌর তো শুধু 
ভগবান নন - গৌর স্বরূপে ভক্ত ভগবানের মহামিলন। 
রাধাভাবকাস্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি 
নদীয়াতে করল উদয়। 
গৌর ভক্তভাবে নিজের গুণ নিজে শুনতে পারেন না - কারণ ভক্ত তো 
নিজের গুণ নিজে শোনে না। মহাপ্রভু এই ভক্তভাবটি বরাবর বজায় রেখেছেন। 
তাই গদাধর গৌরের সামনে তার গুণ গাইতে পারেন না __ আজ নিতাইকে 
পেয়ে সে সুযোগ পেয়েছেন। তাই নিরজনে এই টোটায় বসে দুজনে প্রাণভরে 
গৌরগুণ গাইছেন আর গাইতে গাইতে মেতে গেছেন। নিতাই গদাই মুখে গৌর 
কথা না জানি সে কি অমিয়া। গদাই গৌরাঙ্গ বলতে পারে না। কেবল গো গো 
_গৌকরো দাবা .নিতাইকে ঘরে পেয়ে নিমন্ত্রণ করলেন - বললেন আজ 
এখানে তোমার ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে! সন্যাসীর ভোজনের নাম ভিক্ষা। 
নিতাইকে নিমন্ত্রণ করে গদাধর প্রাণ গৌরাঙ্গে প্রাণে শ্রাণে ডাকছেন। তোমার 
নিতাই এসেছে তারে নিমন্ত্রণ করেছি গোপীনাথের প্রসাদ পেতে বলেছি হে গৌর 
তুমি একবার আসবে কি? কারণ নিতাই তো তোমার অধরামূত ছাড়া খাবে না। 
গৌর তোমার সঙ্গ বিনে নিতাই তো ভোজন করবে না। নিতাই ্রীতে 
গোপীনাথের প্রসাদ পেতে একবার এস। যদি মনে হয় গদাধর এমন গোপনে 
গৌরকে ডাকছেন কেন? প্রকাশ্যে গৌরকে নিমন্ত্রণ করুন। না তাতে সুখ হবে 
না। কারণ গৌরকে প্রকাশ্যে নিমন্ত্রণ করলে বহুলোক সংঘট হবে - সবাই আসবে 
তার সঙ্গে তাতে সেবা করে সুখ পাবে না। কারণ একা না পেলে আশা মেটে 
না সেবা করে সুখ পাই না। মনে বড় আশা হয়েছে নিরজনে সেবা করব! 
তোমাকে একা একা পেতে বড় সাধ - তাই তো বাহির ছেড়ে ভিতরে ডাকি। 
এ গোপন প্রীতি বড়ই মধুর। 
নিতাই গদাধরে স্বাভাবিক প্রীতি সেই স্বভাবে নিত্যানন্দ গৌড়মণ্ডল থেকে 
যত্ন করে এক মান অতি সূক্ষ্ম শুভ্র দেবভোগ্য চাল এনেছেন গোপীনাথের জন্য 
- সেই চাল নিতাই দিলেন গদাধরের হাতে। বললেন __ গোগীনাথের ভোগ 
লাগাবে। নিতাই-এর মনের কথা কিন্তু গোপনে রইল। এ চাল কিন্তু গদাধরের 
জন্য নয় __ প্রাণগৌরাঙ্গে খাওয়াবার জন্য নিতাই তণ্ডুল এনেছেন বড় মতন 
করে। তবে গৌরকে না দিয়ে গদাধরের হাতে দিলেন কেন? সবাই তো দেন 
গৌরাঙ্গেরে। গৌরের সেবার দ্রব্য তো গৌরকেই দেবেন __ এইটিই তো 
স্বাভাবিক। কিন্তু গদাধরকে দিলেন কেন নিতাই? এর ভিতরে একটু রহস্য 
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আছে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করে বলছেন = 

অনুভব কর ভাইরে -- নিতাই জানে প্রাণে প্রাণে গদাধরের হাতে খেতে 
গৌর বড় ভালবাসে। গদাধরের রন্ধন করা দ্রব্য গৌরহরির চিরধরিয়। 
গদাধরের রন্ধনের আকর্ষণে গৌরহরি আপনা থেকে আসবে। গদাধরের 
রন্ধনই গৌরকে এখানে নিয়ে আসবে। গৌরকে প্রেমভোরে বেঁধে আনবে 
নিতাই তা ভাল জানে। গদাইকে দিলে গৌর খাবে এই অনুভবে নিতাই 
গদাইকে চাল দিলেন। গোগীনাথকে দেওয়া এটা মাত্র ছলা - এটি মনের কথা 
নয়। চাল এনেছেন গৌরের জন্য। গোপীনাথের সেবায় গদাধর আছেন = 
গোপীনাথের ভোগে তাই দিয়েছেন নিতাই __ কারণ গোপীনাথ প্রসাদ গদাধর 
রন্ধন গৌর নিশ্চয় গ্রহণ করবে। নিতাই এ চাল ছাড়া আর একখানি বড় সুন্দর 
রঙ্গিন বস্তু এনেছেন। দুটিই চাউল এবং বন্ত্র নিতাই গদঃধরর হাতে দিলেন। 


টা 


প্রেমে নিতাই-এর অঙ্গ টলমল করছে-লবুর স্বরে নিতাই বলে __ প্রেমভাষে 








গদাধর এ তুল করিয়া রন্ধন। 
শ্রীগোগীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন।। 
নিতাই নিজের মনের ভাব গোপন করে এ কথা বললেন। কারণ নিতাই 
ভালই জানে গদাধর গৌরাঙ্গধনে খাওয়াবে । তাই নিতাই মনে মনে বলছেন = 
ওহে আমার প্রাণগৌর তোমার গদাধরের প্রীতে দয়া করে এস হে। নিতাই-এর 
আনা তগ্ডুল দেখে পণ্ডিত গৌসাঞি হেসে বলছেন __ 
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিত গৌসাঞি। 
নয়নে তো এমত তগ্ডুল দেখি নাঞি।। 
এ তণ্ডুল গৌসাঞি কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া। 
আনিঞা আছেন গোপীনাথের লাগিয়া।। 
লঙ্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন। 
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ।। 
নিতাই-এর দেওয়া তুল দেখেই গদাধরের সেই হরিবোলা রসের বদন মনে 
পড়েছে। গৌরকে খাওয়াবার জন্য প্রাণে সাধ জেগে উঠেছে। তাই প্রাণে প্রাণে 
বলছেন যদি গৌরহরি আসে আমার আলয় তবে তো বাঞ্ছা পূর্ণ হয় __ 
গৌরহরি এলে আমার রন্ধন সফল হবে। 


পথে শীলাচলে ১৩৫ 


আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর। 
বন্ত্রলই গেলা গোগীনাথের গোচর || 
দিলেন দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে।। 
গদাধর মনে মনে বলছেন -_- আমার নিতাইঠাদের কত আদরের ধন এই 
দিব্য বস্তু অনঙ্গের এই প্রীতি উপহার গোপীনাথ অঙ্গীকার কর। নিতাইটাদের দত্ত 
বসন পেয়ে গোগীনাথের আনন্দ আর ধরে না। কারণ গোপীনাথ তো নিতাই- 
এর সাজেই সাজবে। চিরকাল তো সেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দই তাকে সাজায়। তাই 
গোগীনাথের বড় আনন্দ। 
দেখি নিতাই দত্ত বসন গোপীনাথ অঙ্গে গদাধর আনন্দে ভাসে। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ অনুভবে অক্ষর দিয়েছেন __ নিতাই দিব্যবস্তু দান করে 
এ যে বিপরীত রীতি রে। গোপীনাথ অনঙ্গকে সাজাবেন __ আজ অনঙ্গ 
সাজাচ্ছেন গোগীনাথকে তাই বিপরীত রীতি। 
ব্রজলীলায় প্রীনন্দালয়ে গিয়ে প্রতিদিন রাধারাণীই তো রান্না করেন শ্যামবধু 
সুখ পাবে বলে। আজ সেই স্বভাবে রন্ধন করে। 
“তবে রন্ধনের কার্ষ্য করিতে লাগিলা। 
আপনে টোটায় শাক তুলিতে লাগিলা।1” 
গদাধর টোটায় অযত্ন যে শাক হয়ে আছে তাই তুলছেন আর মনে মনে 
বলছেন ‘হা গৌর প্রাণ গৌর একবার আসবে কি। নিতাইটাদের ভোজনকালে 
একবার আসবে কি? গৌর সেবা কি হবে বলে গদাধর ভাসে নয়ন জলে। 
“কেহোঁ বোনে নাহি দৈবে হইয়াছে শাক।” 
লীলাশক্তির প্রেরণায় গৌরসেবা করবে বোলে আপনা থেকে এ শাকের 
প্রকাশ হয়েছে। 
নিতাই তো শুধু চাউল এনেছে গোপীনাথের ভোগে অন্ন হবে সে তুলে 
কিন্তু শুধু অন্নতো ভোগ লাগবে না ব্যঞ্জন তো চাই। তাই গদাধর ব্যঞ্জনের 


তেঁতুলি বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল। 
তাহা আনি বাটি তথি দিলা লোণ জল।। 

তার এক ব্যঞ্জন করিলা অঙ্গ নাম। 

রন্ধন করিয়া গদাধর ভাগ্যবান্‌।। 


১৩৬ রথে নীলাচলে 


টোটার শাক রান্না করলেন -_ আর তেতুলগাছের কচি কচি পাতা বেটে 
তাতে নুন জল দিয়ে অন্ন করলেন। ভোগের আয়োজন করে গদাধর = 


 নয়নধারার তো বিরাম নেই। শীল বাখাতী মহারাজ আর্তি ভরে বলছেন 


প্রাণ গৌরাঙ্গ গ্রীতি প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাইরে 
প্রেমের ঠাকুর গৌর আমার প্রেম সিন্ধু অবতার প্রেমভূখা গোরা রসময় 
উপচারের বাধ্য নয় __ বাইরের উপকরণে তার দৃষ্টি থাকে না __ শুধু প্রেমটুকু 
আস্বাদন করেন। প্রেম মাখান থাকলে পাতা ফুল -_ যা খাওয়া চলে না = তাও 
খান। শ্রীমন্তগবদগীতায় ভগবান বলেছেন = 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রমচ্ছতি 
তদহং ভক্ত পহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। 
গীঃ ৯/২৬ 
গদা রাধা গোপীনাথের ভোগ লাগিয়ে প্রাণে প্রাণে ডাকছেন __ একবার এস 
হে আমার গৌরাঙ্গ গোপীনাথ তোমার নিত্যানন্দের গ্রীতে একবার এস হে। এস 
প্রাণ শটীনন্দন বড় সাধে করেছি রন্ধন। টোটায় কাদে গদাধর __ এস প্রাণ 
গৌরসুন্দর। গদাধর একা ডাকছেন তা নয়। নিতাই গদাই দুইজনেই ডাকছেন। 
দুজনের প্রাণই কীদছে। কারণ দুজনেরই গৌরগত প্রাণ। শয়নে স্বপনে জাগরণে 
তারা তো গৌর বিনে আন জানে না। তাই ডাকে তারা প্রাণে প্রাণে। গদাই 
ডাকছেন হা নিতাই-এর প্রাণ গৌরহরি একবার এস হে। একা একা নিরজনে 
এস গোপীনাথ অঙ্গনে । তোমার অবধূতের উপচার এসে কর অঙ্গীকার। আবার 
নিতাই ডাকছেন এই বলে -_ আমি এনেছি কত সাধ করে। সুগন্ধি সূক্ষ্ম তুল 
গৌড় হতে মাথায় করে আমি এনেছি কত সাধ করে __ তোমার হাতে 
সোজাসুজি দিই নি -_ দিয়েছি গদাধরের হাতে __ কারণ গদাধরের রন্ধনে 
গ্রীতিতে একবার আসবে কি? এইভাবে নিতাই গদাই দুজনেই প্রাণে প্রাণে 
ডাকছেন। বাইরের ভাব গোপন করে দুজনেই প্রাণে প্রাণে ডাকছেন। কারণ 
গৌরাঙ্গ লীলা বড় গোপনীয় __ গুপত গৌরাঙ্গ লীলা তাই এ যে গোপনে 
গোপনে মেলা। 
গোপীনাথ অগ্রে নিয়া ভোগ লাগাইলা। 
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা।। 
প্রাণের নিতাই গদাই একসঙ্গে গৌরকে ডাকছে __ সুতরাং আর কি গৌর 
রইতে পারে? গৌর যে তাদের প্রেমডেরে বাঁধা __ তাকে ডাকছে অনঙ্গ রাধা 


রখে লীলাচলে ১৩৭ 


__ নিতাই অনঙ্গ আর গদাই রাধা -_ তাদের হাতেই তো গৌরের বেচা কেনা 
সুতরাং কালসোণা গৌর আর থাকতে পারল না। গদাধর নিত্যানন্দ প্রেমে গৌর 
কেমন করে প্রাণে ধৈর্য্য ধরবে? নিতাই গদাই ডাকে বাঁধা পড়ে প্রাণ গৌর সেই 
টানে টারে ছুটে এসেছে গদাধর গোগীনাথে ভোগ লাগাচ্ছেন এমন সময় টোটার 
দ্বারদেশে গোরা রায় ঠিক সেই সয় এসে উপস্থিত। নিতাই গদাই-এর প্রেমের 
বলে গৌর উপনীত সেই কালে। 


এই টোটার দ্বারে প্রাণগৌর নিতাই গদাই-এর গুপ্ত ডাকে গোপনে এসে 


অমিয়া মাথান বোলে ডাকছেন __ 
“গদাধর ও গদাধর” 
গৌরের এ 'গদাধর” ডাক তো ডাক নয় __ যেন অমিয়ার প্রত্রবণ _- 
গদাধর বচন যেন অমিয়ার প্রত্রবণ __ গৌর মুখে গদাধর ডাক যেন চাদ ফেটে 
অমিয়া ঝরে এ কি মাধুর্য পদাবলী। এ ডাকে যেন অমিয়া সিন্ধু উথলে উঠল। 
এ যেন নিতাই তরঙ্গ আঘাতে গৌর প্রেম সিন্ধু উথলে উঠল। তাতে আবার 
গদাধরের অনুরাগ বাতাসের আঘাতে গৌরপ্রেম সিন্ধু উথলে উঠল। গৌরের 
দুনয়নে প্রেমের ধারা বইছে। আজ প্রীতির অভিনব অনুরাগে প্রেমের ধারা বয়ে 
যাচ্ছে। গৌর যে গদাধর বলে ডাকছেন -_ যেন এই ডাকে ব্রজের অপূর্ণ সাধ 
পূর্ণ হচ্ছে। ব্রজে ‘রাধা’ ‘রাধা’ বলে ডেকে যেন আশ মেটেনি। গৌর লীলা তো 
আশ মিটানো লীলা __ তাই আজ গৌর “গদাধর' 'গদাধর' বলে ডেকে যেন 
ব্রজের অপূর্ণ সাধ মেটাচ্ছেন। গৌরমুখে গদাধর নাম কি মাধুয্যামৃত ধাম। 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে আস্বাদন করছেন __ আজ সেই দিন 
রে। এই সেই গোগীনাথের ভবন। ত্রিকালসত্য লীলায় গোরা নিশ্চয়ই গদাধর' 
বলে আজ টোটার দ্বারে তেমনি করে ডাকছেন। সে ডাক মধুর ধ্বনি শ্রীপাদের 
কর্ণকৃহরে প্রবেশ করেছে __ তাই বলছেন __ কেউ কি শুনতে পেয়েছ 
তোমরা? যেমন কোন কথা কেউ নিজে শুনলে অপরকে জিজ্ঞাসা করে _ 
তোমরা কি এ কথা শুনতে পাচ্ছ? 
প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি 
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতুহলী।। 
গদাধর' 'গদাধর” ডাকে গৌরচন্দ্র।। 
ও 'গদাধর বলে মধুর স্বরে গৌর ডাকে টোটার দ্বারে __ প্রাণের প্রাণ 
ডাকছে তারে _- গৌর ডাকছে অর্থাৎ গদাধরের প্রাণনাথ ডাকছে _- কত 
আদর করে ডাকছে তাই আর কি গদাই রইতে পারে? গদাধর টোটার দ্বারে 


১৩৮ রথে নীলাচলে 


ব্যাকুল প্রাণে ছুটে এসেছে -- প্রাণবধুকে আপন ভবনে পেয়ে গদাধরের আনন্দ 
আর ধরে না। 
“সন্ত্রমে বন্দেন গদাধর পদদবন্দ্।” 

গদাধরের বাসনা পূরণ হল বলে আনন্দে দুনয়নে ধারা বইছে। গদাধর মনে 
মনে এইটাই তো চেয়েছিলেন __ প্রাণনাথকে একা একা আপন আলয়ে পাব। 
গদাধরের নয়নে আনন্দ ধারা বইছে। 

“হাসিয়া বোলেন প্রভু কেন গদাধর। 
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?” 

এ কথায় গৌরের অভিমান গবর্ব মাখান। এ গ্রীতির ভাষা যুগল উজ্জ্বল রসে 
রসা। মাধূর্য্যামৃত রসে রসা। কি মধুর ভাষণ বাণীর ভাণ্ডারে নাইক এমন __এ 
প্রীতির ভাষা শুনে জুড়ায় কর্ণ মন। গদাধর, আমি কি তোমাদের কেউ নই? 
গোপনে নিতাই ধন পেয়ে চুপি চুপি ভোগের আয়োজন করেছ। আমাকে না 
জানিয়ে দুইজনে এ কি খেলা কর গোপনে? কেন গদাধর আমি কি তোমাদের 
কেউ নই? এ প্রীতির ভাষায় শুদ্ধ প্রেম মাখান আছে। টোটা গোপীনাথের দ্বারে 
তাই বয়ে গেল প্রেমের পাথার। গৌর বলে 

“আমি তো তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নহি।” 
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই।” 

এখানে শচীনন্দনের বাক্যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে নিতাই গদাই গৌরের 
অভিন্ন তত্ব। গৌর বলছেন -_ তোমা দুজনায় লয়েই আমার আমিত্ব। তোমাদের 
দুজনের সেবা সুখে আমি সদা রই। তোমাদের দ্রব্য যদি আমাকে না দাও 
তাহলেও জোর করে খাবার অধিকার আমার আছে। কারণ জোর করে টেনে 
নিয়ে প্রীতি আমারে ভোগ করায়। তোমাদের দ্রব্যে আমার ভাগ আছে বলে আমি 
জোর করে খাই। 

একে “নিত্যানন্দ দ্রব্য তাতে গোগীনাথের প্রসাদ।” 

এতে আমার অধিকার আছে। কারণ নিতাই কোন ভাল দ্রব্য পেলে আমাকে 
না দিয়ে কখনও একা একা খায় না। 

“একে নিত্যানন্দ দ্রব্য তাতে গোগীনাথের প্রসাদ। 
তোমার রন্ধন, মোর ইথে আছে ভাগ।।” 

গদাধর তোমার রদ্ধনই যে আমার ভোগ্য এইটিই তো চিরসত্য। ব্রজলীলায় 
যাবট থেকে রাধারাণীকে মা যশোমতী কৃষ্ণের বৌদি কুন্দলতাকে দিয়ে নন্দালয়ে 
প্রতিদিন আনান রাধারাণী এসে রান্না করেন সেই রান্না কৃষ্ণ বলরাম ভোজন 
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করেন __ মা যশোদা এটি করান কেন কারণ তিনি জানেন রাধার হাতের রান্না 
গোপালকে খাওয়ালে গোপালের পরমায়ু বাড়বে। সেই রাধারাণীই তো গদাধর 
সেই গোপালই তো গৌর। তাই গৌর বলছেন __ গদাধর। তোমার রম্ধনের 
দ্রব্য আমার চিরকাল খাওয়া স্বভাব। নিত্যানন্দের দ্রব্য তাতে গোপীনাথের প্রসাদ 
তার ওপরে গদাধরের রন্ধন এই তিন সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় ভাগ পেতে পারি। 
তাই তোমরা না ডাকলেও আমি এসেছি আমার ভাগ আছে বলে। দায়ভাগ সূত্রে 
প্রীতি আমাকে টেনে এনেছে __ আমার দাবী আছে তবে কেন আমাকে লুকালে? 
আমরি কি প্রেমের ভাষা! প্রেম পুরুযোত্তম লীলাকারী জয় জয় গৌরহরি। 
গৌরের এ কৃপাবাক্য শুনে নিতাই গদাই-এর মনে আনন্দ আর ধরে শা। 
কুপী বাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর। 
মগ্ন হইলেন সুখ সাগর ভিতর।1” 
নিত্যানন্দ গদাধর প্রাণে প্রাণে যা চেয়েছিলেন সেই সাধ পূর্ণ হল জেনে মনে 
আর আনন্দ ধরে না। সেবার শ্রম সফল হল জেনে তাদের দুজনেরই নয়নে 
অবিরল ধারা বইছে। 
“সত্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর 
থুইলেন গৌরচন্দ্র প্রভুর গোচর।।” 
গৌরলীলা যে সম্পূর্ণ আস্বাদনের লীলা তাই আজ গোপীনাথের প্রসাদ গৌর 
আস্বাদন করছেন। আপন অধরামৃত আস্বাদন করে। গৌরহরি আনন্দভরে প্রসাদ 
বন্দনা করে। 


উল 


‘সৰ্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে। 
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে।।” 
প্রভু বোলে তিনভাগ সমান করিয়া। 
অন্ন লই তিনে ভুঞ্জি একত্র বসিয়া।।” 
না জানি আজ কোন শুভযোগে বহুদিন পরে সুযোগ হয়েছে __ নিরজনে 
তিনজনার মিলন __- এ তো বড় একটা হয়ে ওঠে না। __ আজ যখন সুযোগ 
হয়েছে তখন তিনজনে একসঙ্গে ভোজন করব। এই বলে _ 
“নিত্যানন্দ স্বরূপের তগুলের শ্রীতে। 
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ।।” 
“দুই প্রভু ভোজন করেন দুইপাশে। 
সম্ভোষে ঈশ্বর অন্ন ব্যঞ্জন প্রশংসে || 
“প্রভু বোলে এ অন্নের গন্ধেও সবর্বথা। 
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা” 
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টোটাগোপীনাথে গৌরাঙ্গ ভোজন লীলায় প্রেমের পাথার বয়ে যায়। 
প্রসাদের প্রশংসা করে প্রেমস্বরে গৌর বলছেন = 
“গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক। 
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক।। 
গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন। 
তেঁতুলি পাতের কর, এমন ব্যঞ্জন।। 
বুঝিলাউ __ বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি। 
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি।। 
২ এইম্ত মহানন্দে হাস্য পরিহাসে। 
ভোজন করেন তিন প্রভু ক্রেসরসো_ 
নিতাই গৌর গদাধরের এ প্রেমালাপের মাধুরীর তুলনা হয় না। এ 
তিনজনের প্রীতি এই তিনজনেই জানে -__ আর এ তিনজন যারে জানায় সেই 
কেবল জানতে পারে। 
“এ তিনজনার প্রীতি এ তিনে সে জানে। 
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে।।” 
কতোক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন। 
চলিলেন, পত্র লুট কৈল ভক্তগণ।।” 
ক্রমে ক্রমে খবর পেয়ে মহাপ্রভুর ভোজনের শেষে ভক্তগণ এসে উপস্থিত 
হয়েছেন তারা সকলে সে অধরামৃত পেয়ে ধন্য হলেন। 
“এ আনন্দ ভোজন যে পঢ়ে যে বা শুনে। 
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ পায় সেই সব জনে ।।” 
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে। 
সেই সে জানয়ে নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।।” 
গদাধরের কৃপা ছাড়া নিত্যানন্দস্বরূপকে কেউ চিনতে পারে না। আবার 
নিত্যানন্দ যাকে কৃপা করেন সেই তো গদাই চিনতে পারে। 
“হেন মতে নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচলে। 
রহিলেন গৌরচন্্র সঙ্গে কুতুহলে।। 
তিনজন একত্র থাকেন নিরস্তর। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ গদাধর।। 
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিনজনে। 
আনন্দে বিহূল সবে মাত্র সংকীর্জনে।। 


্্ 
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শ্রীকৃষচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান। 
বৃন্দাবন দাস তদছু পদযুগে গান।। 

গ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করছেন = 
ত্রিকাল সত্য গৌর লীলায় আজ সেই দিন রে 


এই সেই মধুর নীলাচল 

এই সেই মধুর টোটা 

মোহন শ্রীগোপীনাথের এই সেই মধুর টোটা 
গদাধরের বসতি স্থান এই সেই গোগীনাথের অঙ্গন 
এই সেই লীলাকাল এই সেই লীলাভূমি 


ত্রিকাল সত্য লীলায় একমান সূল্ষ্ম তুল আর একখানি রঙ্গীন বস্তু নিয়ে 
আমার নিতাই এসেছেন গৌর দেখতে। নিতাইটাদ প্রীতি করে সে সব 
গদাধর পণ্ডিতের হাতে দিয়েছেন __ গদাধর প্রীতি ভরে রন্ধন করেছেন। অন্নের 
সঙ্গে উপকরণ ব্যঞ্জন করেছেন টোটার শাক আর তেঁতুল পাতার অল্ন। সেই 
অন্ন ব্যঞ্জন গোপীনাথে ভোগ লাগিয়েছেন __ যে অননব্যঞ্জনের গন্ধে টোটা 
আমোদিত হয়েছে। নিতাই গদাই প্রাণভরে নিরজনে ডেকে ডেকে প্রভু 
শ্রীগৌরসুন্দরকেআকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন। প্রাণগৌর কত শ্রীতিভরে আদর 
করে গদাধরকে সম্বোধন করেছেন __ কেন কেন গদাধর -_ গোপনে করেছ 
ভোগের আয়োজন __ আমি কি তোমাদের কেউ নই? এ প্রীতির ভাষার তুলনা 
হয় না। 

প্রীল বাবাজী মহারাজ বড় ভোগী __ বড় ভোগী গৌরসুন্দরকে বুকে 
ধরে তারও ভোগের সীমা নেই __ তাই কীর্তনের মাধ্যমে আস্বাদন 
করছেন = 

্রীগুরুকূপা আকর্ষণে আজ সেই উৎসবের দিন জেনে বড় সাধে এসেছি 
মোরা গৌর মুখে গদাধর ডাক -_ সেই শ্রুতি রসায়ন রাগ শুনব বলে। গদাধর 
পণ্ডিত যতন করে প্রাণপ্রিয় গৌরকে আদর করে সুখাসনে বসিয়েছেন __ 
গোপীনাথের প্রসাদ তিনজনে পরমানন্দে আস্বাদন করেছেন __ গৌর 
গদাধরের রন্ধনের প্রশংসা করেছেন _- তিনজনে ভোজন সেরে আচমন 
করেছেন -_ এর পরে তাদের অধরামূত ভাগ্যবান ভক্তগণ লুষ্ঠন করেছেন শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের আক্ষেপ __ নিতাই গৌর গদাধরের সেই ভোজন রঙ্গ 
আমরা কি দেখতে পাব না? তাদের অধরামৃতের কণিকা কি আমরা পাব না? 
জগদগুরু নিতাইটাদের কাছে কাতর প্রার্থনা __ দাও মোদের ফেলালব 
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(অধরামূতের কণিকা) কণিকা থেকে আমাদের বঞ্চিত কর না। বড় সাধ করে 
গৌর দেখব বলে নীলাচলে এসেছি -_ ভক্তসম্মেলনে, ঝালিসমর্পণে, 
গুপ্তিচামার্জনে জগন্নাথের রথের আগে কত করে খুঁজেছি-_ কিন্তু গৌর দেখতে 
পেলাম না। তখন কে যেন প্রাণে প্রাণে বললেন -_- গোপীনাথের গৌর দেখে 
বড় ভাল লেগেছে তাই গোপীনাথ গৌরকে তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। 
গোপীনাথ কেন গৌর লুকিয়ে রেখেছে -- শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন 
করছেন -- গোপীনাথ গৌর দেখে মুগ্ধ হয়েছে। প্রাণগৌর স্বরূপ তো 
গোপীনাথের চিতচোরা মূরতি। তার উপরে রাধারাণীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে 
ভাবিনীভাবিত আপন স্বরূপ দেখে গোপীনাথ মুগ্ধ হয়েছে। গৌরাঙ্গ স্বরূপ দেখে 
গোপীনাথ নাগরালী ভুলে গেছে _- গোপীনাথ আজ নাগরী ভাবে বিভাবিত 
হয়েছে। গোপীনাথ আজ আলী হয়েছে -- তাই গৌরনাগর বুকে ধরেছে। 
গৌরের এমনই নাগরালী যে নাগরকে আলী করেছে। রাধাঅঙ্গে মিলিত 
নিজ মূরতি দেখে মহা অনুরাগে মেতে গোপীনাথ গৌরাঙ্গধনে অস্তরে 
লুকায়ে রেখেছে। 
গোপীনাথ যে গৌরকে লুকিয়ে রেখেছে এ খবর আমরা প্রাণে প্রাণে পেয়েছি 
-__ আবার লোকমুখেও শুনেছি __ তাই আজ ওগো মোহন গোপীনাথ তোমার 
দ্বারে এসেছি __ তোমার চিতচোরা মূরতি গৌরহরি একবার দেখাও হে। 
গোপীনাথ, তুমি মনে করছ গৌরকে লুকিয়ে রেখেছ _ কিন্তু চেষ্টা করেও 
লুকিয়ে রাখতে পারনি কারণ প্রাণ গৌরাঙ্গের রূপের ছটা তোমার উরুদেশে 
প্রকাশ রয়েছে। তোমার উরুতে তার চিহ্ন আছে। গোপীনাথের উরুতে সুবর্ণ 
রেখা আছে ওটি গৌরেরই রূপের ছটা __ তাই লুকিয়ে রাখতে গিয়েও লুকাতে 
পার নি তোমার ভারিভুরি ধরা পড়ে গেছে। সেই মূরতি একবার দেখাও হে। 
তোমার নিগৃঢ় স্বরূপের ভোজন রঙ্গ অভিন্ন তনু নিতাই সঙ্গে কৃপা করে একবার 
দেখাও। 
এখন গোপীনাথের তো মোহন রূপ নিত্য নবকিশোর নটবর গোপবেশ 
বেণুকর। তাই শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলছেন __ গোপীনাথ, তুমি বললে বলতে 
পার আমার এ স্বরূপ দেখে কি ভাল লাগছে নাঃ কিন্তু গোপীনাথ, তুমি তো 
জান, আমরা যে সব নদীয়াবাসী তোমার গৌররূপ বড় ভালবাসি। কারণ 
হে RNR গোবিন্দের সর্ব্বদা মিলিত স্বরূপ নয়। 
ভাল লাগে না -_ ছাড়াছাড়ি দেখতে ভাল লাগে না। নিরস্তর দেখতে সাধ 
জড়াজড়ি __ গৌরস্বরূপে নিত্য জড়াজড়ি। এ স্বরূপে তো কখনও ছাড়াছাড়ি 
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হয় না__ তাই গৌররূপ দেখতে বড় ভালবাসি। ওগো গোপীনাথের প্রিয়তম 
সেবক পণ্ডিত গোসাঞি __ এই তো তোমার বসতিভূমি __ এই গোপীনাথের 
জগমোহনে নিতাই গৌরসনে ভোজনরঙ্গে একবার দেখা দাও। তুমি তো 
এখানেই আছে __ কারণ গোপীনাথের সেবার ভার তো তোমারই ওপর তুমি 
সে সেবা ছেড়ে কোথায় যাবে? তাই গোপীনাথ যখন এখানে তখন তুমিও 
নিশ্চয় এখানেই আছ। একবার দেখা দাও। নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই একবার. দেখা 
দাও। শ্রীবিগ্রহরপে প্রকাশ্যেতে তো দেখা দিচ্ছ _- সেরূপ তো সবাই দেখছে 
কিন্তু একবার সাক্ষাৎ দেখা দাও। গোপনে সকলেই বিরাজ করছ -_ একবার 
সাক্ষাৎ দেখা দাও। 

কেউ যে কথা কইছ না __ তবে আর কার কাছে যাব? আমার বলতে এ 
জগমাঝে আর আমার কেবা আছে? আমাদের মুখ মলিন দেখে কার প্রাণ কেঁদে 
ওঠে -_ শ্রীগুরুঅনুগত প্রাণ শ্রীগুরুচরনৈকগতি শ্রীল বাবাজী মহারাজ তার 
প্রাণের প্রাণ শ্রীল রাধারমণ চরণদাস দেবের শ্রীচরণে শরণাগতি নিয়ে প্রাণের 
বেদনা জানাচ্ছেন = 

ওগো তুমি কোথায় গো 
ওগো আমার ব্যথার ব্যথী 
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল পরম করুণ শ্রীগুরুদেব 
দেখাব বলে টেনে এনে এখন লুকায়ে করছ খেলা 

ত্রিকালসত্য লীলায় তুমি তো তাদের সঙ্গে আছে __ কারণ লীলা 

নিত্যা যখন তখন পরিকর সুতরাং নিত্য। সুতরাং তুমি তো সে নিত্যালীলায় 


, তাদের সঙ্গে আছ -_ কাজেই গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গনে একবার সাক্ষাৎ 


দেখাও গো। নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই-এর গুপ্ত ভোজন রঙ্গ একবার দেখাও। 
তোমার কৃপা ইঙ্গিতে নিতাই গ্টে"গদাই বিহার দেখে ভাই ভাই এক প্রাণে প্রাণ 
ভরে গাই মোরা 


নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই 
অনঙ্গ কানাই রাই নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই 
নিতাই অনঙ্গ গৌর কানাই আর গদাধর কিশোরী রাই 

গৌরাঙ্গ গোপীনাথ 
নিতাই গদাই প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ গোপীনাথ 
নিতাই রমণ গোরা গোপীনাথের চিতচোরা 


গোপীনাথের হৃদয়ে বিলাসী গোরা 


১৪৪ রথে নীলাচলে 
নিতাই গদাই চিতচোরা গোপীনাথের হৃদয়ে বিলাসী গোরা 
নিতাই গদাই গৌর মিলন হল 


_ গৌরহরি হরিবোল. নিতাই গৌর গ্দাই মিলন হল। 
ঃ গৌরহরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।। 


শ্রীগুর প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।। 


ইতি শ্রীত্রীটোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে কীর্তন সমাপ্ত। 























